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 শীস্তিনিকেতন প্রেসে 
- শ্রীজগদালন্দ রায় কর্তৃক মুদ্রিত 
শান্তিনিকেতন, (বীরভূম ) 


_... প্রকাশকের নিবেদন 


: গুঞ্জনীক় ্সথকর্তার : সামাজিক আন এই গ্রন্থ 
প্রকাশিত হইল। ইহা পাঠ করিবার সময় পাঠকগণ মনে 
| রাখিবেন যে “বাবুর গঙ্গাযাত্া” ব্যতীত অন্ত প্রবন্ধগুলি ৩০ 
হইতে ৪৫ বৎসর পূর্বে লিখিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের 
: নানা প্রবন্ধে যে সকল সামাজিক ব্যাধির কথা উল্লেখ করা 
হইয়াছে__আধুনিককালে , তাহার প্রকোপ হ্বাস পাইয়াছে_ 
যদিও, তবু পুরনাকালে সেই সকল ব্যধির একোপাবস্থায় 
সেগুলি সমান্দের গাত্র হইতে ঝাড্ধিযা ফেলিবার যে স্কবী 
একান্ত আগ্রহ লেখকের ছিল তাহাই এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্ে 
জাজ্দল্যমান। বর্তমান কালের অনেক সামাজিক সমন্তার 
মিমাংসাও এই সকল রচনার পত্রে পত্রে এখানে-ওখানে 
লুকাইয়৷ আছে, সমজদার, লোক চক্ষু দেশিয় 'লিবিলেই 
তাহা দেখিতে পাইবেন. . | 
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দই হল , 


সোনার কাটি রূপার কাটি... 

সোনায় সোহাগা 
নব্যবঙ্গের উৎপত্তি স্থিতি এবং গতি 
আধ্যামি এবং পাঁহ্বিআন। ও 
সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা ".. 
বাবুর গ্গাধাত! 
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মুখ্য এবং গৌণ 


বঙ্গ-সমাজের বর্তমান অবস্থ! ভাল কি মন্দ এবং কিরূপে তাহার উন্নতি 
সাধন হইতে পারে, সংবাদপত্র-সসুহে. ইহার বিচার ক্রমাগতই চলিতেছে, 
কিন্তু বিচরধ্য বিষয়ের মধ্যে মুখ্য কি এবং গৌণ কি ইহার প্রতি দৃষ্টি না 
থাকাতে সিদ্ধান্ত স্থির করিবার সময় “অনেকেই ভ্রমে জড়িত হইয়া পড়িতে- 
ছেন। আমাদের দেশে যে কথাটি উথাপিত হয় তাহাই মুখা-রূপে গৃহীত 
হয়। পজাতী়-ভাব” পউন্নতিশীলতা” প্ভারপ-ডননী” “সভ্য আচার- 
ব্যবহার” এমনি এক একটি কথার উল্লেখ মাত্রেই তাহার এক-একটি 
কা্ধাকার্ধাবিচার- নিরপেক্ষ, অর্থ সংগৃহীত হইয়া থাকে! অর্থ ছইরূপ--. 
াক্যার্থ এবং ভাবার্থ) বাক্যে বাহাদের আট তাঁহারা 'বাক্যাখই- গ্রহণ, 
করেন, কার্ধো ধাহাদের অখট তাহার। ভাবার্থই গ্রহণ করেন। বাক্যার্থে 
ুখা- গৌগ বিচার অগ্রামঙ্গিক) বাক্যের মুখ্য অর্থাটই বাক্যার্থ, তাহার 


[১৭৯৭ শকের (১২৮২ সালের) তন্ববোধিনী পত্রিকার কাছা লখ্যা হই 
উদ্ধরোত্বর মে মাসে মাস শ্রকাশিত।] - 
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এদিক্‌ ওদিক হইলেই তাহার অপলাপ ঘটে। কিন্তু ভাবার্থে মুখা-গৌণ 
বিচার নিতান্তই আবশ্যক । উদাহরণ )-_“জাতীয় ভাব”, এ শবটির 
বাক্যার্থ স্বজাতির "প্রতি অন্ুরাগ--এই মাত্র; কিন্ত সেই অনুরাগে 
সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন জাতির প্রতি অন্নরাগ অথবা বিরাগ অথবা উপেক্ষা 
থাকিতে পারে, এমন কি ভিন্ন জাতির গ্রৃতি অপেক্ষাকৃত অধিক অন্গ্রাগ 
থাকিতে পারে। যদি কেহ বলেন যে, “ম্বজাতির প্রতি আমার অনুরাগ 
যথেষ্ট আছে, সুতরাং আমি যে, জাতীয়-ভাব রক্ষা করি না, একথা তুমি 
বলিতে পার না, কিন্তু ভিন্ন জাতির 'প্রতি আমার তদপেক্ষা অধিক অস্থু- 
রাগ)” তবে তাহার সে বাক্যে আমরা সায় দিতে পারিনা কেন? 
জাতীয় ভাবের বাক্যার্থ মাত্র দেখিলে বোধ হয় যে তিনি ঠিক কথাই বলিতে- 
ছেন) কিন্তু তাহার ভাবার্থ দেখিলে তাহার কথ! অযথ! বলিয়া হৃদয়ঙ্গম 
হইবে। কেননা জাতীয়-ভাবের বাক্যার্থ স্বজাতির প্রতি অন্থরাগ--এই 
মাত্র; কিন্তু তাহার ভাবার্থ, মুখারূপে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ, এবং 
গৌণরূপে ভিন্ন জাতির প্রতি অনুরাগ । ইহার বিপরীতে, মুখ্য-রূপে ভিন্ন 
জাতির প্রতি অন্থ্রাগ এবং গৌণ-রূপে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বর্তিলে 
জাতীর-ভাব কেবল একটা কথার কথা হইয়া পড়ে। পূর্বোন্লিখিত 
“জাতীয়-ভাব” ইত্যাদি চারিটি বিষয়ের ক্রদা্বয়ে মুখ্য-গৌণ নিকূপণ করাই 
বর্তমান প্রস্তাবের উদ্দেন্ত। 

জাতীয়-ভাব রক্ষা করা সকল জাতিরই স্বভাবসিদ্ধ কর্তব্য কার্ধ্য। 
সার্কভৌমিক ভাবের নিকটে জাতীয়-ভাবের লাঘব শ্বীকার করাও তেমনি 
স্বভাবসিদ্ধ। সার্বভৌমিক ভাব এবং জাতীয়-ভাব এ ছুয়ের সামঞজস্ত 
করিতে গেলেই স্বজাতীয় ভাবের সহিত বিজাতীয় ভাবের মুখ্য এবং গৌণ 
সম্বন্ধ পরিশ্মুট হইয়া উঠে। “জাতীয়-ভাব রক্ষা করা” ইহা একটি মাত্র 
বচন, কিন্তু ইহ] হইতে যে যেমন সে তেমনি অর্থ নিষব্ষণ করিয়া লয়। 


প্রবন্ধ মালা ঙ 


এজন “জাতীয়-ভাব রক্ষা করা” ইহার অর্থ এত গুলি যথা;_ প্রথম; 
স্বদেশে বিজাতীয়-ভাবকে তিল-মাত্র স্থান না দেওয়ার নাম জাতীয়-ভাব 
রক্ষা করা। দ্বিতীর, বিজাতীর-ভাবের প্রতি উপেক্ষা করা, এবং 
স্বজাতীয়ভাবকে পোষণ করা ইহার নাম জাতীয়-ভাব রক্ষা করা। 
তৃতীয়» স্বজাতীয়-ভাব এবং বিজাতীয়:ভাব ছুইকে সমানরূপে রক্ষা 
করা। চতুর্থ; বিজাতীয়-ভাবকে মুখ্য-রূপে এবং স্বজাতীয়-তাবকে 
গৌণরূপে রক্ষা করা। পঞ্চম) স্বজাতীয়ভাবকে মুখা-রূপে এবং 
বিঞাতীয় ভাবকে গোৌণ-রূপে রঙ্গা করা। আমাদের মতে উক্ত কয়টি 
অর্থের মধ্যে শেযোক্তটিই কার্যকর, অন্গুলি সমস্তই অকার্যকর । 
প্রথন অর্থট গ্রহণ করিলে চৌকিতে বসিলেই জাতীয়-ভাবের অন্থাচরণ 
করা৷ হয়। দ্বিতীয় অর্থট গ্রহণ করিলে ইংরাজি অধ্যয়ন করিলেই 
জাতীয়-ভাবের অবমাননা করা হয়। তৃতীয় অর্থটি গ্রহণ করিলে 
বাঙ্গালি-সমাজে ধুতিটাদর ও ইংরাজি-সমাজে কোর্তা ও পেন্টলন্‌ 
পরিধান করা কর্তব্য হইয়া উঠে। চতুর্থ অর্থটি গ্রহণ করিলে 
জাতীয়-ভাব একেবারেই লোপ পায়। পঞ্চম অর্থটি গ্রহণ করিলে সার্ব- 
ভৌমিক ভাব এবং জাতীয়ভাব উভয়ের সামগ্রস্ত রক্ষিত হয়_ইহাই 
“্জাতীয়-ভাব রক্ষা করা” এই বচনটির প্রকৃত অর্থ । 

মন্ুয্য-জাতি যেমন, পশ্বাদি অন্যান্ত জাতি হইতে বিভিন্ন, সেইরূপ 
প্রত্যেক জাতীর মনুষ্য অপর জাতীয় মনুষ্য হইতে বিভিন্ন। আত্মবুক্ষ 
যেদন জঙ্বৃক্ষ হইতে ভি, অথচ উভয়েই বৃক্ষ বটে) সেইকপ বাঙ্গালি, 
ইংরাজ, ফরাসিম্‌, নকল জাতীর মনুষ্যই মন্তুষ্য বটে, কিন্তু তথাপি তাহা- 
দের মধো বিস্তর গ্রভেদ। আমবৃক্ষে যেমন আত্ফলই শোভা পায়, 
জঙববৃক্ষে যেমন জদ্,-ফলই শোভা পার, সেইরূপ ফরাদিদ্‌ জাতির ফরামি- 
ভাবই শোভা পায়, ইংরাজ জাতির ইংরাজি-ভাবই শোভা পায়, বাঙ্গালি 


8:১১ ্রব্ধ-মালা 
জাতির বা্গানি-ভাবই শোভা পায়। অপ্চি আত্মবৃক্ষ যেমন ঘৃত্তিকা 
ভেদ করিয়া উঠিয়া যথাসময়ে পল্লব পুঙ্গ ফল উৎপাদন করে, 
এবং তাহা না করিলে তাহার বৃক্ষত্বে দোষ পৌছে, সেইরূপ জঙ্কু 
বৃদ্ষও যথাসময়ে পল্লব পুষ্প ফল প্রসব করে, না! করিলে তাহার বৃক্ষত্বে 
দোষ পৌছে। এমনিই জানিও যে, ফরাসিদ্‌ দেশীর বাক দরচি্ঠ বলিষ্ঠ 
জ্ঞানবান্‌ ও ধর্শপরায়ণ হইবেক, ষর্দি তাহা ন! হয় তবে তাহার মন্ৃযাত্ের 
হানি হইবে ) বাঙ্গালি জাতিও দ্রচিষট, বণিষ্ঠ, জ্ঞানবান্‌ ও ধর্মপরায়ণ হই- 
বেক, যদি তাহা না হয় তবে তাহার মন্থুষাত্ব রক্ষা পাইবে না। মনুাত্ 
রক্ষা করিবার জন্য যাহা যাহা আবস্তক, তাহা সকল জাতিরই আবশাক। 
আয় বুঙগের বৃক্ষ রক্ষা করা যেমন আবশ্যক, আত্মবৃক্ষত্ব রক্গা করাও 
তেমনি আবশ্যক ) জন্ববৃক্ষের বৃক্ত্ব রক্ষা করা আবগ্তক, কিন্তু আতর 
ৃকষত্ব রক্ষা কর! আবশ্যক হওরা দুরে থাকুক্‌ তাহা তাহার পক্ষে অস্বাভা- 
বিক। সেইরূপ, ইংরাজের দন্ুষাত্ব রক্ষা! করা উচিত, ইংরাজিত্ব রক্ষা 
করাও উচিত) বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব রক্ষা, করা উচিত, কিন্তু ইংরাজিত্ব রক্ষ7 
করা৷ বাঙ্গালির পক্ষে যেমন অস্বাভাবিক তেমনি উপহাসাম্পদ । মন্ুষ্যের 
সার্্ভৌমিক ভাবের সহিত জাতীয় ভাবের কিরূপে সামগ্রস্ত রক্ষিত হইতে 
পারে__এক্ষণে তাহ। স্পষ্ট বুর! যাইবে। বাঙ্গালি, বাঙ্গালিত্ব রক্ষা করি- 
বেক-_এইটি জাতীয়-ভাবের উত্তেজনা ; বাঙ্গালি মনুষ্যত্ব রক্ষ/ করিবেক-_ 
এইটি সার্ভৌমিক ভাবের উত্তেজনা) উভয়ই বাঙ্গালির শিরোধারধ্য। 
এক্ষণে উভয়ের সামঞঁসা-সাধনের পদ্ধতি কিরূপ, তাহাই দেখা যাউক। 
কেহ মনে করেন যে, সকল জাতির ভাৰ সংগ্রহ করিয়া একত্র সনি 
ৰিষ্ট করিলেই সার্দ্মভৌমিক-ভাব এবং জাতীয়-ভাব উই রক্ষিত হয়। 
ইহাদের যুক্তি এপ যে, সকল জাভীয়ভাব যেখানে একত্র কর! হই- 
ছে, সেখানে স্ন্গাতীয়-ভাব যেমন আছে বিজাতীয়-ভাবও তেমনি আছে, 
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্থতত্নাং জাতীয়-ভাব এবং সার্কতৌমিক-ভাব উতযনই রক্ষিত হইতেছে 
কিন্তু এট ভ্রম। একটি আমবৃক্ষে যদি জন্বৃফল, আতা-ফল, তিস্তিডী- 
ফল একত্র করা যার, তাহা হইলে তাহা যেমন বিকারের প্রলাপের সহিত 
উপমেয় হর, নান! জাতীয় ভাব একত্র করিলে তাহা ভিন্ন আর কিছুই হয় 
না। জাতীয়-ভাব এবং মনুষ্যত্ব উভয়ের সামঞ্দ্য ,করা কেবল মান্র 
বিচারের কার্ধ্য নহে, উহা শিক্ষা সংস্কার এবং অভ্যাসের কার্ধয। এস 
ৃ্া্ত দ্বার! এবিষয়ের যেমন বৈশগ্ত হইতে পারে, যুক্তি দ্বারা তেমন হইতে 
পারে না। অতএব দৃষ্টান্তচ্ছলে নিয়ে তাহার উপায় কথিত হইতেছে। 

প্রথম, বাঙ্গালিদের মনুষাত্ব রক্ষা করিতে হইবে-_-এইটি উপদেশ। 
বাঙ্কালিদের মধ্যে মনুষ্য * জন্গিয়াছে, এবং মন্থষ্য বর্তমান আছে-_এটি 
প্রত্যক্ষ এবং জন-শ্রুতি উভয়েরই সিদ্ধান্ত । 
দ্বিতীয়, বাঙ্গালির বাঙ্গালিত্ব রক্ষা করিতে হইবে--এইটি উপদেশ ) এবং 
ইহা যে বাঙ্গালি কর্তৃক রক্ষিত হইতেছে, ইহা বলা বাহুল্য । 

উপরের ছুই 'প্রতাক্ষ বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা! করিরা তাহা হইতে 
জিজ্ঞান্ত উপারটি নি্র্ষণ করাই বৈধ-প্রণালী। অস্্রান্ত বাঙ্গালির! মনে 
করেন বে, দশ জনকে প্রতিপালন করাতে মমুতত্ব হয়) পোম্যবর্গ এবং 
পোষক উভয়ের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ, তাহা “উপযুক্তরূপে রক্ষা করাতেই 
মনুষ্যত্ব 1 রক্ষিত হয়; কেবল স্বার্থ লইয়৷ থাকিলে মনুষ্যত্বের বিপরীতা- 
চরণ করা হয়। এ ভাবটি রক্ষা! করিয়! চলিলে বাঙ্গালিত্ব এবং মনুসব্ 
উভয়ই রক্ষিত হয়। কিন্তু মনুষ্যত্বের একটি ভাগ রক্ষা! করিজেই যে সম্যক্‌- 





* এখাঁনে মনুষ্য শব্দের অর্থ ঘে__মনষ্য যা বিশেষরূপে স্ ুর্থি পায়! 

+ ইহা ভিন্ন আর কিছুই মনুষ্যত্ব নহে, ইহা বলা তাৎপর্য নয়। নংক্ষেপ-মাঁনসে 
মথযযন্বের কোন একটি ভাগ (ষে ভগ প্রতি বাঙ্গালি জাতির বিশেষ লক্ষা তাহাই) 
দেখান হইল। ৪8 : 
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রূপে মন্ুয্যত্ব রক্ষা কর হয়, তাহ! নহে। সর্বাবয়ব-সম্পন্ন মনুষ্যত্ব রক্ষা 
করা আবশ্তক। বাঙ্গালির৷ যেমন স্বার্থবিহীন পোষ্য-পোষক সম্বন্ধ রক্ষা 
করাকে মনুষ্যত্ব কহে) ইংরাজেরা! সেইরূপ স্বাধীন-ভাঁব রঙ্গ! করাকে 
মনুষ্যত্ব কহে। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, উক্ত ছুই ভাবই মনুষ্যত্বের পর্রি- 
চয় দেয়, অতএব উভয়ের কোনই ত্যজ্য নহে। 

কিন্তু ইহা দেখিতে হইবে যে, বাঙ্গালির বহুকাল হইতে মঙ্গল- 
ভাবকেই বিশেষরূপে আদর করিয়া আসিতেছেন ; ইতরাজেরা স্বাধীনতা- 
কেই বিশেষরূপে আদর করিয়া আসিতেছেন। এখন জিজ্ঞান্ত এই বে, 
বাঙ্গালীরা কিরূপে ইংরাজদিগের নিকট হইতে তাহাদের বহু বন্তার্জিত 
স্বাধীনভাব শিক্ষা করিবেন ; এবং ইংরাঁজেরাই বা কিরূপে বাঙ্গালীদের 
নিকট হইতে তাহাদের বহুকালাজ্জিত মঙ্গলভাব শিক্ষা করিবেন। 
বাঙ্গালীর! দেশীয় কুসংস্কার উন্মুূলন করিতে উদ্যত হইয়াছেন ইহা অতি 
উত্তম; কিন্তু তাহারা দেশীয় ুসং্ার উন্মূলনেও সমান আগ্রহ প্রকাশ 
করেন, ইহা অতি নিন্দনীয়। আজকাল ট বিষয় সমান চক্ষে দেখাই 
উদারতার চিহ্ন বলিয়! গৃহীত হইয়। থাকে; সুতরাং আপনাদের 
উদ্দারতা সাধন করিবার জন্য অনেক ন্ুসংস্কার এবং কুসংস্কার উভয়কেই 
সমদৃষ্টিতে দেখিরা থাকেন। স্বাধীনতা বিষয়ে বাঙ্গালীদের অনেক 
কুসংস্কার আছে, ইহা স্বীকার করিলাম) কিন্তু মঙ্গল-অনুষ্ঠান বিষয়ে 
বাঙ্গালিদের যে অনেক স্তুসংস্কার আছে, ইহা স্বীকার করিতে কেন 
'আমরা কুঠ্ঠিত হইব? বাঙ্গালীদের সমাজে মঙ্গল-ভাবের বখন আদরাধিকা, 
তখন সেই ভাবের মধ্য দিরা কিরুপে স্বাধীনতার উদ্বোধন হইতে পারে, 
ইহাই তাহাদের চেষ্টা করা উচিত। চিরাজ্জিত মঙ্গল-ভাবের প্রতি অবজ্ঞা 
করিয়া যিনি স্বাধীনতার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতে যান, তাহার সে 
ভক্তি অতি-ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেন না ধিনি মঙ্ল-ভাবের 
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* প্রতি অতক্তি করিতে পারেন, তিনি কি কখন স্বাধীনতার ভক্ত হইতে 
পারেন, এও কি কখনও সন্ভবে? এমন হইতে পারে যে, এক ব্ক্তি 
বালাকাল হইতে মঙ্গল-ভাবেরই অনুশীলন করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং 
তাহাতে তাহার একপ্রকার বুৎপত্তি জন্মিয়াছে; এজন্য মঙ্গল-ভাবের 
প্রতি তাহার অপেক্ষাকৃত অধিক ভক্তি; এ গ্রকার ভক্তির আধিকা 
স্বাভাবিক। কিন্ত মনে কর যে, বাল্যকাল হইতে মঙ্গল-ভাবের'অন্ুশীলন 
করিরাও তাহার প্রতি ধাহার ভক্তি জন্বো নাই, এরপ ব্যক্তি কি এত মহৎ 
হইতে পারেন বে, স্বাধীনতার ছুই একটি দৃষ্টান্ত দেখিবামাত্রই ততপ্রতি 
তাহার ভক্তি একেবারে উচ্ছ্সিত হইয়া উঠিবে? স্বাধীনতা এবং মঙ্গল- 
ভাব এ ছুইটি যদি নিতান্তই বিরোধী বিষয় হইত, তাহা হইলে একের প্রতি 
অভক্তি এবং অন্ঠের গ্রতি ভক্তির আতিশয্য একত্র শোভা পাইত কিন্ত 
স্বাধীনতা এবং মঞ্গলভাবের মধো সেরূপ বিরোধ থাকা দুরে থাকুক,__ 
একটি আর-একটির সোপান-স্বরূপ। স্বাধীনতা হইতে মঙ্গলভাবে এবং 
মঙ্গলভাব হইতে স্বাধীনতাতে সহজে উত্তীর্ণ হওয়া যাঁয়। অতএব 
বাঙ্গালীরা আপনাদিগের পৈতৃক ধনশ্বরূপ মঙ্গল-ভাবকে পরিতাগ করিয়া 
স্বেচছান্ুযায়ী একটা কৃত্রিম স্বাধীনতাতে বম্প প্রদান করেন, ইহা কোন- 
রূপে যুক্তিসিন্ধ নে বাঙ্গালি যদি স্বাধীনতা অঞ্জন করিতে ইচ্ছা করেন, 
তবে তাহার উপায় এই £--বাঙ্গালি জাতি যে যে ভাবকে বিশেষরূপে 
মনতুমযত্বের চিহ্ন বলিয়া আদর করিয়া আসিতেছেন, এমন কি, যে যে ভাবের 
অন্থুশীলনে তাহাদের এক প্রকার বুৎপন্তি জন্িয়াছে সেই সেই ভাবকে: 
মূল করিয়া অনভ্য্ত স্বাধীনতার পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হন; ইহাই 
তাহাদের কর্তব্য। ইহার অন্তথাচরণ করা উপস্থিত পরিত্যাগ করিয়া 
অন্ুপস্থিতে আশা করা মাত্র। এখানকার ভাব একূপ নহে যে, মঙ্গল- 
ভাব অপেক্ষা স্বাধীনতা কোন অংশে নুন, অথবা স্বাধীনতা অপেক্ষা 
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মঙ্গল-ভাব কোন অংশে ন্ন। এখানকার অভিপ্রাম়্ কেবল এই যে, 
মঙ্কলভাবের অনুষ্ঠানে ধাহার বিশেষ বুৎপত্তি জন্মিয়াছে, তিনি স্বাধীনতা 
লাভের চেষ্টা করেন ইহা, অতীব উত্তম, কিন্তু তাহা বলিয়া মঙ্গল-ভাবের 
প্রতি অনাদর প্রকাশ করিবেন কেন? মঞ্লল-ভাবের মধা দিয়! কি 
স্বাধীনতাতে পৌছান যায় না? যদ্দি বল “না--পৌছান যায় না,” তবে 
ইহা নিশ্চিত জানিও যে, তুমি যাহাকে স্বাধীনতা বলিতেছ তাহা স্বাধীনতাই 
নহে, তাহ শ্বেচ্ছাচার। এখানে দার্শনিক বিষয়ের আলোচনাতে বিশেষ 
ফল দেখা যাইতেছে না-_বাঙ্গালির কার্য্যতঃ কিরূপ করা উচিত, তাহাই 
দেখা যাউক।. 

বাঙ্গাপিদের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ ইহাজানিয়! যেনধুপ করিলে সেই অবস্থার 
উন্নতি হইতে পারে তাহাই বাঙ্গালিদের কর্তব্য। “প্রকৃত অবস্থা” এ 
কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, আশ্ুমানিক এবং মনঃ:কল্পিত অবস্থাই 
সহজে লোকের দৃষ্টিতে পড়ে, প্রক্কত অবস্থা জানিতে হইালে অনুসন্ধান, 
পরীক্ষা, আলোচনা, ৰিবেচন! ইত্যাদিক্রমে বুদ্ধি চালন! এবং শ্রম স্বীকার 
আবগ্তক হয়। যেমন কোন ভূমিখণ্ড অধিকার করিতে হইলে অগ্রে 
তাহার একটি মানচিত্র চাই, সেইরূপ বঙ্গ-সমাজের তত্বান্ুশীলন করিবার 
অগ্রে তাহার একটি মানচিত্র আবশ্তক ; তাহা এইরূপ ;-_ প্রথমতঃ, 
বাঙ্গালি-সমাজ ইংরাজি-সমাঁজ দ্বার! বেষ্টিত, দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গালি-সমাজের 
রীতিনীতি সমন্তই প্রাচীন আর্ধয-বংশ হইতে প্রবাহিত; তৃতীয়তঃ, মুপল- 
. মানদিগের প্রভাব দ্বার! তাহার ব্যতিক্রম ঘটন!। ূ 

এই মানচিত্রটি সম্মুখে রাখিয়। দেখা যাউক্‌ যে, হিন্দু মুসলসান ইংরাজ 
এই তিন জাতি কী-তিন ভাবে বঙ্গসমাজের দশী-চক্রের উপরে. কর্তৃত্ব 
করিষ্নাছেন। সংক্ষেপে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুরা নঙ্গল-গ্রধান 
ভাঁবে কর্তৃত্ব করিয়াছেন, মুসলমানেরা বল-প্রধান ভাবে কর্তৃত্ব করিয়াছেন, 


প্রবন্ধমালা ৯ 
ইংরাজেরা স্বাধীনতা,প্রধান ভাবে কর্তৃত্ব করিতেছেন। বাঙ্গালি-সনাজের 
মধ্যে মঙ্গল-প্রধান ভাব এবং বল-গ্রধান তাব স্ব স্ব কার্য করিয়া অবসর 

. লইগ্াছে, এক্ষণে স্বাধীনতা-প্রধান ইংরাজী ভাবের অভ্থাদয় হইতেছে। যাহা 
বলা হইল, সংক্ষেপে তাহার ছুই একটি প্রনাণ দেওয়া যাইতেছে। মন্ত্র 
প্রন্ৃতি খধিদিগের ব্যবস্থাতে আর বে কিছুর ত্রুটি থকুক্‌ না কেন, কিন্তু উক্ত 

: বিধান-কর্তাদিগের মঙ্গল-ভাবের কোনো! অংশে ত্রুটি ছিল না। সাহারা যে 
কোনো বিষর উপকারী জানিতেন, তাহা! কিরূপে জন-সাধারণের ভোগে 
আদিবে, বে কোনো কার্ধয হিতকারী জানিতেন তাহা কিরূপেসর্কত্ প্রচলিত 
হইবে, যে কোনো অনুষ্ঠান শুভ-জনক জানিতেন তাহাতে শ্রদ্ধা ভক্তি ও নিষ্ঠা 
জন্মিবে, এই চিন্তাই তাহাদের মনে সর্বাদাজাগিত। সীদান্য গৃহ-ধন্্ম বিষয়ে 
উক্ত তিন জাতির মধ্যে কাহার কিরূপ ব্যবস্থা-প্রণালী তাহা দেখিলেই তিন 
জাতির তিন প্রকার ভাব স্পষ্ট উপলব্ধি হইতে পারিবে। গৃহ ধর্ম বিষয়ে 
মন্বাদি খসিগণের বাবস্থা সংক্ষেপতঃ এইরূপ )-মাতা-পিতাকে দেবতুল্য 
জানিবে, স্ত্রীকে স্বামী ভরণ পোষণ করিবে, ছায়ার ন্যায় পত্থী পতির অন্ধু- 
বর্তী হইবে, পুত্রগণকে বিষ্াভ্যাস করাইবে, কন্তাগণকে ৪ অতি হস্ত 
পূর্বক পালন করিবে এবং শিক্ষা দিবে; দাঁস-বর্গ ছায়ার ন্যায়, ছুহিতা 
রূপা-পাত্র, অতএব এ সকলের দ্বারা উত্তাক্ত হইলেও সংঘত হইয়া! সমস্ত 
সহ করিবে ইত্যাদি। ইহাতে কেমন দঙ্গল-ভাব প্রকাশ পাইতেছে। 
মুনলমান বাবস্থা যে বল-প্রধান তাহা তুলনাতেই ধরা গড়ে) খাষিগণের 
ব্যবস্থাতে স্ত্রীজাতির মর্ধ্যাদ! সর্বতোভাবে রক্ষিত হইয়াছে, যথা “কন্তাকেও 
অতি যত্ধের সহিত পালন করিবে এবং শিক্ষা দিবে” *স্বী গৃহের শ্র-স্বরূপা” 
ইত্যাদি। কিন্তু মুসলমান বাবস্থাপকের! স্ত্রীজাতিকে অপেক্ষার হেয় 
জ্ঞান করিয়াছেন। খাহারা বলের পক্ষপাতী তাহার! দুর্বল অবল! জাতিকে 
হের জ্ঞান করিবেন, ইহাতে আর বিচিত্রকি? কেবল ধাহারা মঙ্গলের 
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রঃ অনুরাগী তীহারাই স্ত্রীজাতির দুর্বলতার মধোও স্নেহ ্রেমদয়াক্তির 
.. বল দেখিতে পা'ন। ইংরাজদিগের স্বাধীনতা কিছু অতিরিক্ত ; তাহাদের 
ধর্শীন্তে উক্ত হইয়াছে, “মাতা-পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া স্রীর অনুগামী 
হইবে ।” ইহার প্রতি বক্তবা এই যে, "সর্বমতান্ত গহিভং।” এরূপ 
অতিরিক্ত স্বাধীনতা_ স্বাধীনতার অন্তিম দশী, উহ]! কখনই আমাদের অনু- 
করণীয় নহে। বাঙ্গালি-সমাজে যে-কিছু মঙ্গল-ভাবের চষ্চা অগ্ঠাপি চলিতেছে 
, তাহ পুর্বপুরুষদিগের প্রসাদাৎ। অনতিপুরাকালে বলবানের আনুগত্য 
ও ছুর্বলের প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য যাহা দেখা যাইত, তাহা মুসলমানদিগের 
প্রসাদাৎ। এবং এক্ষণে যে স্বাধীনতার চর্চা চলিতেছে তাহ! ইংরাজদিগের 
প্রসাদাং। এক্গণে বঙ্গমমাজের বর্তমান অবস্থাতে বাচ্গাচীদের কিরূপ 
ভাবে চলা কর্তবা, তাহা দেখা বাউক। বাঙ্গালীদের বর্তমান অবস্থা 
এইরূপ -স্বজাতীয় ভাবের প্রতি, অর্থাৎ মঙ্গলপ্রধান ভাবের প্রতি, 
বাঙ্গালীদের নিতান্তই অনাদর জন্ষিয়াছে; বলগ্রধান ভাবের প্রতি 
তদপেক্গা অধিক আদর দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু স্বাধীনতার গ্রতি 
লোকের একট! বিপরীত ভক্তি জন্বিয়াছে। ষেই স্বাধীনতাই প্রকৃত 
স্বাধীনত1-যাহার সহিত মঙ্গল-ভাবের যোগ আছে) প্রত্যুত মূল-ছাড়া 
শাখার স্তায যে স্বাধীনতা! মঙ্গলভাব হইতে কত হইয়াছে নে স্বাধীনতা 
প্রকৃত নহে-সে স্বাধীনতা বিকৃত, - তাহাকে স্বেচ্ছাচার বলাই সঙ্গত। 
এরূপ স্বাধীনতা কখনই শ্রদ্ধেয় নহে। 

ইংরাজ জাতির! আপনাদের স্বাধীনতা আপনার! অর্জন করিয়াছেন। 
তাই, স্বাধীনতা লাভের যে কিরূপ পদ্ধতি, ইংরাজদিগের পুরাবৃত্ত পাঠে তাহা 
আমরা অবগত হইতে পারি । “গর্ব পরবশং ছঃখং সর্বমাত্মবশং সুখং”-_ 
ইহা ইংরাজ জাতিরা বিলক্ষণ বুঝেন। মঙ্গল-ভাবের পরিশ্ফুটন দ্বারা 
তাহার! স্বহস্তে স্বাধীনতা! উপার্জন করিয়াছেন, এই জন্য তাহাদের স্বাধীনতা 
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যদিও স্থলবিশেষে তীব্র বৈকারিক ভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু তাহার 
একটি বিশেষ গুণ এই যে, তাহা স্বাভাবিক, তাহাতে পরাণুকারিতা 
ও কৃত্রিমতা কিছুই নাই । আমাদের দেশের লোকেরা ইংরাজদিগের পরিপাটা 
উপকরণ-সামগ্রী সকল দেখেন, এবং তাহাতেই মুগ্ধ হন, কিন্তু যেরূপ 
প্রকরণ দ্বারা দে সকল সামগ্রী প্রস্তুত করা! হয় তাহ! দেখেন না। তাহারা 
ইতরাজদিগের স্থাহীনতা মাত্র দেখেন এবং তাহাতেই এমনিই মুগ্ধ হন 
দে,কি প্রকরণ দ্বার ইংরাজেরা আপনাদের স্বাধীনতা! আপনারা উপার্জন 
করেন, তাহা দেখিতে তাহাদের ভার বোধ হয়। ইংরাজেরা যখন ম্যাগনাচার্টা 
নামক নিয়মপত্রের উপরে স্বাধীনতার সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তখন 
তাহাদের মঙ্গল-ভাব কেমন শ্ুপ্ডি পাইস্নাছিল) রাজার অত্যাচার হইতে 
ক্ষুদ্র প্রজাদিগকে বাচাইবার জন্ত, গ্রধান গ্রধান দলপতির! যে মধ্যস্থানে 
দণ্ডায়মান হইলেন-__ইহা মঙ্গল-ভাবের একটি প্রধান উদ্দাহরণস্থল বলিতে 
হইবে। কিন্ত এসকল মহত দৃষ্টান্ত কেন উল্লেখ করিতেছি? বাহারা 
পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধুকে ছাড়িয়া কলিকাতা নগরীর দক্ষিণ প্রান্তে বা 
ঈংলগ্ডে স্বাধীনতার গৃহপ্রতিষ্ঠা করিতে যাঃন, তাহাদের স্বাধীনতার সঙ্গে 
এ প্রকার স্বদ্দেশপ্রেমী নৈপগিক এবং অকৃত্রিম স্বাধীনতার কি কোন 
সম্পর্ক আছে? নৈসগ্রিক এবং অকৃত্রিম স্বাধীনতা কী, তাহা যদি জানিতে 
চাও তবে পুরু-রাজা বন্ধনদশায় আলেক্জাওরের সহিত কিরূপ ব্যবহার 
করিয়াছিলেন তাহার পুরাবৃন্ত পাঠ কন্ধিলে তাহা জানিতে তোমার বিলম্ব 
হইবে না। তোমরা কতকগুলি চাকচিক্য দেখিয়া আপনার দেশকে ভুলিয়া 
যাও-তোমর! যদি স্বাধীনতার দৃষ্টান্তস্থল হইলে, তবে বীহারা তাহাতে 
না ভুলেন, ধাহারা পুরু-রাজার স্থায় স্বদেশের গৌরব রক্ষা করেন তাহার 
এছার দেশে জন্মিলেন কেন? এক্ষণে জিজ্তাসা করি, কিরূপ বাঙ্গালীকে 
স্বারীনতা-ভন্ত উপাধি দেওয়া যাইতে পারে? যিনি বঙ্গসমাজ. পরিত্যাগ 
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করিয়া, ইংরাজিত্বত্রত অবলঙ্ধন করেন, তিনি কি স্থাধীন? এক গ্রকার 
স্বাধীন বটে, তিনি ইচ্ছামতে পান ভোজন করিতে পারেন, ইচ্ছার্মতে 


আপনার মনন্তষ্টি সাধন করিতে পারেন, তাহার স্বাধীনতার ব্যাপ্তি এই 


র্ান্ত। স্বাধীনতা কত ন! উচ্চ মূল্যের সামগ্রী! স্বাধীনতার জন্য পৃথিবীতে 


কত রক্তারক্কি হইয়া গিয়াছে; স্বাধীনতার জন্ত লোকে কতদিন উপবাস 


করিয়াছে; ইচ্ছাপূর্বক আপনাকে কত স্থখে বঞ্চিত করিয়াছে ; কত 
কঠোর তপস্তা করিয়াছে; বিষয়ন্থখের প্রলোভন হইতে মনকে কত বল 
পূর্বক উচ্ছিন্ন করিয়া ল্ইয়্াছে; কেবল অন্তরের মহতের জন্য বাহক 
সকল প্রলোভন, সকল শুথ-সম্পত্তি, অট্টালিকা! পরিচ্ছদ বেশভূষা সমস্তই 
তুচ্ছ করিয়াছে! মে সকল গিয়া এক্ষণকার স্বাধীনতা কী? না “আমি 
স্বাধীন দেশবিশেষে পদার্পণ করিগ্বাছি-_স্ৃতরাং আমি স্বাধীন ! এই প্রকার 
স্বাধীন যুবা৷ মনে মনে বলেন, “ইহাই কি স্থুখের বিষয় নয় বে, ইংরাজেরা 
এত কষ্টে এত পরিশ্রমে যে ম্বাধীনত৷ উপার্জন করিয্নাছেন, আমরা বিন 
পরিশ্রমে বিনা কষ্টে সেই স্বাধীনতা আপনাদের করিয়া লইতেছি! 
আমরা কী বুদ্ধিমান! আমাদের ্বীশক্তি কী চমতকার! ইংরাজের। 


এত বুদ্ধিবদ্বা ব্যর করিয়া যে দকল. অতাশ্চর্ধ্য পণাসামত্রীতে বিপণী 


সাজাইয়! রাখিয়াছে, আমরা কেবল মুনা মাত্র বায় করিলেই তাহা প্রাপ্ত 
হইতে পারি, আমাদের কি সৌভাগ্য!” 

এক্ষণে ববুবকদিগের প্রতি বক্তবা এই বে, ূ্বপুরুষদিগের দৃ ঠা 
অনুগামী হইয়া মঙ্ষল-ভাবের যথাসাধ্য অনুণীলন কর, তাহা হইলে স্বাধীনতা 
ধক্য,এবং মনুষ্যত্ব সকলই তোমার হস্তগত হইবে। ধখন পিতামাতাকে যথো- 
চিত তক্তি করিবে, ভ্রাতৃগণের সহিত যথোচিত সন্ভাব রাখিবে, স্ত্রী পুত্রকন্য। 
সকলের প্রতি কর্তৃব্যানুষারী ব্যবহার করিবে, ষখন স্বদেশের গ্রতি অনুরাগী 
হইবে,_স্বদেশের যে সকল উত্তম রীতিনীতি, থে গকল জ্ঞানগর্ত উক্তি, 


রন্কমালা ৯৪. 


যে সকল উদার বাবস্থা, সে. সকলকে ষখন প্রাণতুলা জানিবে,_স্বাদেশের 
যে সকল আচার-ব্যবহার নিন্দনীয় জানিবে তাহা বিনা! আড়ম্বরে (যত সহজ- 
ভাবে হয়) খন পরিত্যাগ . করিবে, স্বদেশের পূর্বতন মহাত্মাগণের প্রতি 
যখন সমুচিত ভ্তিশ্রদ্ধা কর্সিবে ; এইবূপে খন চলিবে, তখন দেখিবে যে, 
স্বাধীনতার জন্ত চেষ্টা করিতে হইবে না, স্বাধীনতা স্বরং আসিয়) তোমাদের 
চিরাভিলাষ পুর্ণ করিবেন। বাহার! মঙ্গল-ভাব ছাড়িয়া! '্বাধীন হইতে চান, 
এবং ধাহারা না! পড়িয়া পণ্ডিত হইতে চান, উভয়েই সমান ! হইব স্বেচ্ছাচারী, 
বলিব স্বাধীন, এ ভাব পূর্বে ছিল না, এ ভাব একটি নৃতন সৃষ্টি শ্বাধীন- 
ভাবের অনুশীলন অতান্ত আবশ্তক, কিন্ত “স্বাবীনতা” নাগটির বাক্যার্থ মাত্র 
গ্রহণ করিলে হইবে না, তাহার ভাবার্থের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে । আমা- 
দের পূর্ব-পুরুষদিগের যেব্ূপ আত্ম-নির্ভর ছিল, পরান্করণে তাহাদের 
ধেরূপ অপ্রবৃত্তি ছিল, এবং ইংবাঁজদিগের এক্ষণে যেরূপ দেখা যায়, তাহাই 
আইদ আমর! অনুকরণ করি; আহার-পরিচ্ছদের অনুকরণ দ্বারা আমর! 
যেন আমাদের পবিত্র পূর্ব-পুরুষদিগের নামকে কলঙ্কিত নাকরি। কার্ষো 
অন্ুকরণ-প্রিয়তা, এবং বাক্যে অনুবাদ-প্রিয়তা, এ ছুটি থাকিতে, আমরা 
স্বাধীনতাই বলি আৰ উন্নতিশীলতাই বলি, যাহা বলি তাহার বিপরীত অর্থ 
গ্রহণ করিলেই ঠিক হয়। স্বাধীনতার অর্থ অভিধানে যাহা থাকুক না 
কেন, এক্ষণে তাহার অর্থ-_ ইংরাজি চাকচিকোর অধীনতা, এবং উন্নতির 
আভিধানিক অর্থ যাহা ইউক না কেন, এক্ষণে তাহার অর্থ অধোগতি 
প্রাপ্ত হওয়া। আমাদের পূর্বপুরুষদের শ্রী, বিদা এবং কল্যাণ এই 
তিনের প্রতি যে কতদূর বন্ধ ছিল তাহার প্রমাণ দর্করই পড়িয়া আছে, 
দ্বখচ তাহার প্রতিই আমর! অন্ধ, পরন্থ তাহাদের যে সকল দোষ ছিল 
তাহারই আলোচনাতে আমরা অত্যন্ত পটু হইয়াছি; দে দৌষগুলি যদি পরি- 
ভাগ করি, তাহা হইলে প্রকৃত একটি কার্য করি,--সে দিকে আমরা এগই 


১৪ ্রবন্বমালা 


না.) কব জীলোচনাই করি) কেহ বা ইংরাজদের শ্রবণ রঞ্জন করিবার 
. অসতিপরায়ে তাহা আলোচনা করেন, কেহ বা স্বেচ্ছাচারের পথ খুলিয়া দিবার 
. মানসে তাহা আলোচন! করেন, কেহ বা! ্রীড়াচ্ছণে তাহ! আলোচনা করেন 
ীনেন না যে অনর্থক আাঁপনাদের দোষ ঘোষণা করা, নিরুৎসাহের 
বীজ বপন করা মাত্র। সংশোধন-মানসে দৌষ কীর্তন করা স্বতন্ত্র আর 
_ক্রীড়াচ্ছলে দোষ কীর্ডন করা স্বতন্ত্। দোষ-সংশোধন-দানসে বাহার বঙগ- 
সমাজের দোষ কীর্ভন করেন, তাহারা যদি অল্লাংশ দোষ কীর্তন করেন 
তবে অধিকাংশ গুণ কীর্তন করেন। কিন্তু ভ্রীড়াচ্ছলে ধাহারা দোষ 
কীর্তন করেন তাহার শুদ্ধ কেবল দোষই দেখেন, গুণ তাহারা একটি মাত্রও 
দেখিতে পান না। এইরূপ দৌষ কীর্তন শুনিতে শুনিতে বাঙ্গালীরা 
_নিরুৎসাহ নিবীরঘ্য ও অকর্পপ্য হয়৷ পড়িতেছে। স্বদেশের মঙ্গণ-প্রধান 
ভাব যে কত যত্রের ধন, তাহা বিস্ৃত হইয়! কৃত্রিম স্বাধীনতার দিকে 
সকলেই ধাবিত ইইতেছে। মুখ্যরূপে মঙ্গল-ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 
চলিলেই কালে বাঙ্গাণীদের স্বাধীনতা লাত হইতে পারিবে, ইহা ভিন্ন 
স্বাধীনতা লাভের দ্বিতীয় উপায় নাই। "আমি কিছু মানি না” বলিয়া 
ত্য প্রকাশ করার নাম স্বাধীন-ভাব নহে) তাহার নাম বিশৃঙ্খল ভাব) 
পুন বদি পিতাকে না মানে, সতী যদি স্বামীকে ন! মানে, লোকেরা যদি পূর্ব- 
পুরুষদিগের মাহাত্ময রুল বিস্বৃতু হয়, সৈন্যের! যদি সেনাপতিকে অমান্ত 
করে, তবে তাকে কি স্বাধীনতা বলা যাইবে? যে অবস্থায় যেখানে 
যে সমকে যাহা, কর্তবা, সেই অবস্থায় সেই খানে সেই সময়ে তাহা করা__ 
ইহারই নাম স্বাধীন ভাব। বাঙ্গালীদের দেশ কার অবস্থা ভাবিয়া দেখিলে 
এই সিদ্ধান্তটি স্থির হর যে,.্জাতীয় ভাব, অর্থাৎ" ম্গল-প্রধান ভাব, 
অবলম্বন করিয়া চলাই বাঙ্গালীদের মূখ্য কর্তৃবা; বিজাতীয় ভাবের তীর, 
স্বাধীন ভাবের.) অনুশীলন আপাতত গৌণকল্__কিন্তু ভবিষ্যতে খন 
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আমরা মঙ্গলানুষ্টানে ব্যুৎপত্তি লাভ করিব, মঙ্গল-প্রধান স্বজাতীয় তাবের 
গ্রাতি ঘন আমাদের ভক্তি প্রেম ও নিষ্ঠা জন্মিবে, তখন স্বাধীনতা! মুখ্যরূগে 
অবলম্বনীয় হইবে ।--এটি আপনা আপনি হইবে। 

যাহা বল! হইল তাহা এই,__প্রথমতঃ সার্বতৌমিক' ভাব এবং জাতীয় 
ভাব দুরের সামগরস্ত করিয়। চল! উচিত দ্বিতীয়তঃ মুখ্যরূপে স্বজাতীয় ভাব 
এবং গৌণরূপে বিজাতীয় ভাব অনুণীলন করাই সেই সামগ্রস্ত সাধনের উপায়; 
তৃতীয়ত: বঙ্গসমাজের এইরূপ একটা বিকৃত ভাব দীড়ইয়াছে যে, বঙ্গীয় 
যুবকেরা ইংরাজদিগের অন্ুকরণকেই সার জ্ঞান করেন; ইংরাজেরা বাস্তবিক 
স্বাধীন জাতি,__বাঙ্গালীর! তাহাদের দেখা-দেখি স্বাধীনতার ভান করিয়া 
থাকেন-স্বাধীনতার ভান করিলেই যদি স্বাধীন হওয়! যাইত, তাহা হইলে 
শুক পক্গীও বক্তৃতাবিদ্বায় পারদর্শী হইতে পারিত। স্বাধীনতার ভান না! 
করিয়া, স্বাধীনতা লাভের উপার অবলম্বন করা৷ তাহাদের আবশ্তক। সে 
উপায় মঙ্গল-ভাবের অনুশীলন। কেন না আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাই প্রকৃত 
স্বাধীনতা, তাহাতেই লোকের মধ্যে এঁক্য হয়, তাহাই সকল স্বাধীনতার 
মূল। মঙ্গল-ভাবের অন্থশীলন করিলে, হিন্দুদিগের হ্বজাতীয় ভাবেরই অন্ু- 
শীলন করা হয়, কেন না হিন্দুজাতি মঙ্গল-প্রধান। এই প্রকার মুখারূপে 
স্বজাতীয় ভাব এবং গৌণরূপে বিজাতীয় ভাব অনুশীলন করিলেই বাঙ্গালী- 
দের মঙ্গল'হইবে। ... যি 

লক্ষ এবং উপায়ের মধো যে সম্বন্ধ, খা এবং পা মধ্যে [সেই সন্বন্ধ । 
লক্ষ্য যদি আমাদের স্বাধীনত! হয়, তবে তাহার উপায় মঙ্গলের অনুষ্ঠান। 
লক্্য যদি আমাদের সার্কভৌমিক ভাব হয়, তাহার উপান়্ মুখারূপে 
স্বজাতীয় ভাবের অন্নুশীলন। এই শেষোক্ত বিষয়টি বিশদরূপে বুঝা আবশ্ক। 
ধাহারা সার্বভৌমিক ভাবে উঠিবার জন্ত নানা জাতীয় ভাব সংগ্রহ করিয়া 
বেড়ান, তাহারা ইহা বুঝেন না যে, স্বজাতীয় ভাবের মুখ্য আলোচনা-র্ুপ 
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মোগান বাতিরেকে রা ার্বভৌমিক ভাবে উত্থান করিতে পারা 
ধায় না। অগ্রে যে মুখারূপে আপনাকে ব৷ ব্ণীতিকে জানে, দেইই 
গোঁণনে অন্যকে বাঅনত জাতিকে জানিতে পারে, এবং মুখারূপে আপনাকে 
আর গৌণরূপে অনাকে জানিলে তবেই উভয়ের মধ্যে কি সার্কতৌমিক 
| এবং কি বাক্িগত তাহা জানিতে পারা যায়। আমাদের ধধ্বশাস্্ে আছে, 
পশ্: পরজনে দাতা স্বজনে দুঃখজীধিনি। মধ্বাপাতো বিষাস্বাদঃ ন ধন্ম- 
গ্রতিরপকঃ”__ইহার অর্থ এই যে, যেদানক্ষম ব্যক্তি ছুঃখজীবী পু স্বজনকে 
অবহেলা করিয়া পরজনকে দান করে, তাহার সে দানক্রিয়া ধর্শের গ্রতিরূপ 
মাত্র (অর্থাৎ ভান মাত্র ), বাস্তব সে ধর্ম নহে? তাহ! আপাততঃ মধু কিন্ত 
পরিণামে বিষি। এইরূপই বল! যাইতে পারে যে, যে ভদ্র বা মন্বান্ত বাক্তি 
স্বজাতীয় ভাব অবহেলা করিয়া বিজাতীয় ভাব অনুশীলন করেন, তীহার 
সে ধে ভাব, তাহা সার্ভৌমিক ভাবের ভান মাত্র, বাগুৰ তাহা 
সার্বতৌমিক ভাব নহে। স্বজাতীয় ভাব সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, স্বজাতীর 
ভাষ। মন্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে, কেন না, ভাষ! ভাবের দর্পপ- 
স্বর্ূপ। যথা_যে কৃতবিষ্ঘ বাক্তি স্বজগাতীয় ভাষা অবহেলা করিয়া 
বিজাতীয় ভাষার অন্বীলন করেন, তাঁহার সে বাগৃণিষ্ বিস্তার প্রতিরূপ 
মাত্র_ভানমান্র__বাস্তব তাহা বিদ্লা নহে। সার্কভৌমিক ভাবের 
সহিত সা্বভৌমিক কর্ত্যবের কিরূপ স্বস্ধ ইহা ন| জানা বশতঃ অনেকে 
নানা জাতীয় ভাব সংগ্রহ করাকেই সার জান করেন। সার্কভৌমিক 
- ভাৰ এবং সার্বতৌমিক কর্তবা, উভয়ের মধ্যে কিরূপ ইট 
তা নিয়ে গ্রদর্দিত হইল। 
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সার্ক মিকু ভাব, সার্বভৌমিক রর্তবা 
(১) হিন্দ জাতীয় ভাঁব (১) হিন্দুঙ্গাতি মুখ্যরূপে, 


হিনুঞ্ভাব এবং ভাষা, গৌণ-. 
রূগেন্মন্য জাতীয় ডাব এবং 
ভাষা অনুশীলন করিবেক। 
(২) মুদলমান জাতীয় ভাং (২) মুদলমান-্জাতি মুখার়পে. 
মুমলমান*ভাব এবং তাঁষা, 
গৌণরূণে অন্য জাতীয় তাৰ. 
এবং ভাষ। আলোচনা! করি- 
ব্কে। | 
(৩) ইংাজতীয় ভাব. ..২..(0৩) ইত্যাদি 
উপরে . দৃষ্টিগাত . করিলেই বিচঙ্গণ। বাক্তি সুসপষ্টরূপে হৃদয়ঙগম 
করিবেন বে, মুখ্যরূপে স্বজাতীয় ভাবের অনুশীলন এবং উন্নতিসাধন 
'সার্বভৌমিক ভাবের অনুপযোগী হওয়া দূরে থাকুক, তাহাই 
আরো সার্বভৌমিক ভাবের তাৎপর্য। যদি বল যে, স্থাদেশীয় 
ভাষা অবহেলা. করিয়া বিদেশীয় ভাষার চষ্চা করা উচিত, তবে তাহাতে 
ইহাই প্রকাশ করা হয় ষে, বিদেশীয় ভাষাতেই ভার ব্যক্ত করা যায়, 
স্বদেশী ভাষাতে ভাব ব্যক্ত কর! যায় না; স্বতরাং তাহাতে ইহাই 
প্রকাশ করা হয় যে, ভাষা দ্বার ভাব যকত করা সকল জাতীয় ধর্ম নহে, 
উহ একটি বিশেষ জাতীয় .ধর্্ব। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, আপনার 
ভাষা অবহেলা করিয়া পরের ভীষা অনুশীলন করিলে। সর্ববভৌমিক ৭ ভাবের 
একটা ভান মাত্রই করা হয়, একটা আড়্বর মাই করা হয, কিন্তু 
বাস্তরিক সার্বাভৌমিক ভাবের ঠিক যাহা বিপরীত, তাহাই করা হয়। 
ৃ বাহার! কখ।-ভক্ত এবং আঁড়ঘবর-ভক্ত তাহাদের ুক্তি' এইরপ-« 'দেখ দেখি 
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ও. ব্যক্তি কেমন  উদীরচরিত্র, টার জাতি বিচার নাই, আধুনা 
ক্লাতিকেও যেমন চক্ষে দেখেন, অন্ত জাতিকেও: তেমনি চক্ষে দেখেন: 
পরের প্রতি উহার এমনি অলৌকিক প্রেম, এবং আপনার প্রতি উহা 
এমনি উপেক্ষা যে, আপনার ভাষা একেবারেই বিশ্কৃত হইয়াছেন, এবং 
পরের ভাঙ্রা শিক্ষা করিয়াও ক্ষান্ত নহেন, তাহার উন্নতি স্কাধন পর্য্স্তও 
করিয়া থাকেন, কি আশ্চর্য ক্ষমতা! কি চমৎকার হীরক 1” হাহারা 
কার্ধযতক্ত এবং অক্কত্রিম ভাবের তক্ত তাহাদের যুক্তি এইরূপ "উনি 
আপনার ভাষাই ভাল জানেন না, অন্ঠের ভাষা জানিতে যা'ন!. তাহা 
হইলেও পদে থাকিত-_তাহার আবার উন্নতি সাধন করিতে যা'ন! 
কি মূর্খতা! উহার কার্যে সমবলমাত্র অনুকরণ, এবং কথার সম্বল মাত্র 
অগ্্বাণ, কার্য্যে বানরত্ব'কথায় শুক-পক্ষিত, এই উহার বীশক্তি!” হদি 
বগগ যে, আপনার ভাষাকে অবহেলা করিতে বলি না, বিদ্ীয় ভাষা 
হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া আপনার ভাষার পুষ্টিসাধন করা অতীব 
আবস্তটক, আমি তাহাই করিতে বলি) তবে তাহার প্রতি বক্তব্য এই যে, 
আগ্রে যদি তুমি স্বদেশী ভাষায় বথেষ্ট পারদর্শী হও, তবেই বিদ্েশীয় ভাষা 
দ্বারা তাহার পুষ্টিসাধনে সমর্থ হইবে ) অগ্রে পাকস্থলীতে বলাধান হইলে 
তবেই গুরুপাক সামগ্রী জীর্ণ করিতে পারিবে । গরস্ধ তুমি বদি তোর 
চিরাতাস্ত ধরস্ই জীর্ণ করিতে না'পার, তবে ভুমি তোমার অনভান্ত 
গুরু অন্ন কিরূপে জীর্ণ করিবে? আপন কচির ব্যাঘাত করিয়া অন্ঠের 
রুচি অন্ুমারে আহার করিলে যেমন রোগে পড়িতে হয়) (সেইরূপ 
্বদেশীয় রুচির ব্যাঘাত করিয়া, ভিন" দেশীয় রুচি অহ্দারে ভাষা ব্যবহার 
করিলে ভাষার নিতান্তই অনিষ্ট সাধন করা হয়। , ইহার, একটি উদাহ্রণ-_ 
মাইকেল মধুহদন দত্তের ভিলোত্রমা- সম্তবের একন্থানে আছে।: 

খা প্রা বাজ (নিদর্ধ কিরাত অভিমানে লুট 
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; ভান্ক) শোক অভিযানে মনে প্রমাদ, গণিয়া” ইত্যাদি 
বাজ পঙ্গীকে গঙগরাজ বলা এ দেশিয় কচিদদত ন্‌হে রঃ 

এক্থুলে ইগ্‌ল্‌ পক্ষী মনে করিয়া 
: করিলে স্বজাতীয় ভাষার উত্তিসাধী দুরে থাকুক, তাহার বিষণ 
অপকর্ষ দাধন করা হয়। ্রাহ্গধন্মাবনমীদিগের মধো ধাহারা ধর্মের বিশুদ্ধ 
ভাব এবং স্বাধীন ভাব 'এখনো। | বুঝিতে পারেন নাই, তাহারা অনুকরণ 
এবং অন্গবাদপরারণ হইয়া “ব্রা” প্রস্ৃতি ঈহছদী শব সকল ব্যবহার 
করিয়া থাকেন, এরূপ করিলে বঙ্গ ভাষার নিতান্তই অগোৌরব করা য়। 

উন্নতিশীলত| এই আর একটি কণ| বালকপিগের মন আকর্ষণ 
করে। বালকের! কোথায় উন্নত ভাব শিক্ষা করিবে, তাহা না করিয়া 
কেবল উন্নতিশীল্তাই শিক্ষা, করিতেছে। উ্নতিশীলতার আভিধানিক 
অর্থ যাহা হউক্‌ না কেন, বর্তমান সময়ে তাহার অর্থ ্ধত্য এবং জ্যাঠামি। 
প্রকৃত উন্নতি কাহাকে বলে, এবং কিরূপেই বা উন্নতি সাধিত হয়, ইহা 
যদি স্থিরচিতে প্রণিধান করিয়া দেখ। যায়,তবে অনেক বিষর-_বাহা এক্ষণে 
উন্নতি এবং তৎসাধনের উপাদ্ধ বলিয়া গৃহীত হর--তাহা! অধোগতি 
এবং তৎসাধনের উপার বলি প্রতীয়মান হইবে। যাহাতে দেশের 
প্রকৃত, উন্নতি হয়, তাহাতে লোকের বিরাগ জন্বিযাছে 
.বাঙ্গালিসমাজের এইরূপ একট বিকারের দশা উপস্থিত হইয়াছে যে, 
বঙ্গীয় বুবকেরা উন্নতিও বোঝেন না" শ্রে়ও বোঝেন না, আড়্বরই বুঝেন? 
উনততিসাধনের অর্থই এক্ষণে আড়মরসাধন।- ভাষার উন্নতি সাধন কি? 
নাশবাড়্বর! মনের উন্নত সাধন কি? না বাহাড়র! যাহাতে 
গনার্থ আছে ভাহাই এক্ষণে অপদার্থ যাহাতে চাকচিক্যা আছে, যাহাতে 
ঘি উহ তা তাহাই এক্ষণে দেরী পদার্থ! 
বাস্তবিক উন্নত ভাব আছে, তীঁহারা বৃত্তি :ভাবে কোন 
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ূ কার্য করেন না, উহাদের বেট মুখ্য মনের ভাব লেইটিই ভাহার৷ স্য 
সপ্রকাশ করেন। এমন একটি কোন মহস্ভাব যাহাতে তাহাদের নিজের 
. ন অভিতৃত হইয়াছে, হাই তাহা আপনার অতাস্তরেপরিসট করেন, 
: তাহাই তাহারা অন্তের নিকটে প্রচার করেন। পৃথিবীতে মধো মধো 
এমন সকল মহতব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, ধাহারা গৌণরূপে পূর্বপুরুষদিগের 
মহস্তাব এবং মুখ্যরূপে সত্যের বা ধশ্মের ঝ| স্ায়ের বা মঙ্গলের মহভাব 
প্রচার করিয়া জাতিবিশেষ বা সমাজ্বিশৈষকে উন্নতি-মোপানের এক 
ধাপ উচ্চে উঠাইয়া দেন। আবার এমনও সকল ব্যক্তি দেখা যায়, 
বাহার মনে তাঁদৃশ..হষ্ভাব নাই, অথচ মহছ্াক্রিশ্রেণীতে গণ্য হইবার 
জন্ত নিতান্তই অভিলাষ। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, এ প্রকার 
কৃত্রিমতা অপর বাক্তিদিগের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করুক্‌, কিন্তু কৃতবিদ্ত 
ব্ক্তিদিগের চক্ষে অবশ্তাই ধরা পড়ে । (কিন্তু এ কৃত্রিমতা অপর-সাধারণের 
মনোহরণ করিতে পারে না, ইহা বিদ্বান ব্যক্তিদিগেরই মনশ্চ্ষুতে ধূলিমুষ্টি 
নিক্ষেপ করে। এরূপ যে করে তাহার কারণ এই ;_বিদ্ধান্‌ বাক্তির! 
পুরাবৃত্ত পাঠ করিয়া থাকেন, এবং যেখানে, যাহা কিছু ঘটনা হয় তাহা 
পুরাবৃত্ের সঙ্গে. কয করিয়া দেখেন, “বং পুরাবৃত্ত অনুসারে সকল 
বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হন। অমুক দেশের অমুক প্রকারে উন্নতি সাধন 
হইয়াছিল, অতএব এ দেশেও সেই. প্রকারে উন্নতি সাধন হইবে; অমুক. 
সময়ে এই প্রকারে উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, অতএব এ সময়েও সেই: 
প্রকারে উন্নতি সাধিত হইবে, এই তাহাদের যুক্তি। মহন্তাব বাতিরেকেও 
ধাহারা মহত্বাক্তি হইতে, চাহেন, তাহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন যে, 
পুরাবৃত্ে অমুক মহত ব্য কিনধুপ আচরণ করিত, কিরূপ কথাবার্ডা 
কহিত, তাহার আচার বাবহার কিরূপ ছিব, যেমনটি দেখেন হেই প্রণামী 
অন্দারে চলিতে: নভ্যাস করেন।  পুরাধৃততজ্ঞ কতবিদ্ত, ব্যক্তির. মহৎ 
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্ক্তিবিশেদের আদর্শের সহিত তাহার. কার্ধোর অবিকল এক্য দেখিয়া, 
মহ ব্যা্তিবিশেষের কথার সহিত তাহার কখার অবিকল, কক দেখিয়া, 
মনে করেন বে, ইনি একজন তেমনিই মহা্তি |: এই প্রকীর কৃত্রিমত৷ 
কৃতবিদ্ বাক্কির চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করুক, কিন্ত বিচক্ষণ বাক্কির নিকটে 
অতি সহজে ধরা পড়ে। যদি বল পকিসে ধরা পড়ে?” এ্ুরূপে;__ 
মহৰাক্তি মাত্রেই অন্কত্রিম ভাবে কার্য করেন; সকল বাক্তিই সকল 
বিয়ে মহৎ নহেন ) বিনি বে বিষয়ে মহত, তিনি সেই বিষয়কে অকৃত্রিম 
ভাবে চলেন। বাল্সীকি কবিতাতে মহৎ ছিলেন ) নেপোলিয়ান যুদ্ধ- 
কৌশলে মহত ছিলেন; নিউটন বিজ্ঞানে মহত ছিলেন) ফেযে বিষয়ে ধিনি 
মহ, সেই সেই বিময়ে তিনি অকৃত্রিম ভাবে: কার্ধা করিম গিয়াছেন ) 
অর্থাৎ অন্ঠের অন্ৃকরণে প্রবৃত্ত. হন নাই, জাপিনার মনের ভাবামুসারে 
চলিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে, ধাহারা আপনার 
মনের ভাবান্সারে চলেন ত্াহারাই মহদাক্তি ; বালকেরা আপনাদের 
মনের ভাবানুসারে কার্ধ্য করিয়া থাকে, উন্মন্ত বাক্তিরাও তাহাই করিয়া 
থাকে। কোন একট মহষ্ভাবে বীহাদের মন অভিভূত হইর! যার, 
তাহারা খন আপন ভাবাসথুসারে কার্ধা করেন, সেই কার্ধাই তাহা" 
দের মহত্বের পরিচয় দের । বান্মীকিও কবিতাতে মহৎ ছিলেন, কালিদাস 
কবিতাতে মহৎ ছিলেন। বালীরিও রামারন লিখিয়াছেন, কালি- 
দীদও রামের ইতিছাস লিখিরাছেন। অথচ, কপ্লিসের কবিতাকে 
বান্মীকির কবিতার অনুকরণ বলা! 1 যাইতে পারে না। বান্মীকি আপনার 
মনের ভাবানুসারে নিখিয়াছেন। কালিদাসও আপনার মনের ভাবান্ুসারে 
লিখিয়াছেন। কিন হারা কৃত্রিম মাত, তাহারা অনুকরণ এবং 
অনুবাদ, “বাতীত এক পদও চলিতে দাদী হন না । এই জন্য এক জন 
নিচ্ষশবাক্রি তাহাদের কথা বার্তা শুনিলেই তাহাদের মনের ভাব, গতি 
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বুষিভেপারেন। . রাগ আমাদের দেশের উপ্নতির গ্ধানত্ম দোন। 
কর্ণের মধ্যে কোন শ্রকার ্কৃতরিমতা প্রবেশ না করে, এ বিজ আম: 
[দের অতীব সাবধান হওয়া! উচিত। শর্ট ধন এক্ষণকার রাজধ্য) ) সাবধান, 
আরা খেন ভাহার অক়ণে ্রবৃতত না হই। অনেকের বিশ্বাস আছে, 
ই একজন অতীব মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি মন্ত একজন মহৎ বাক্তি 
ছিলেন ইহ ্বীকার করি; কিন্ত টি মূসার অনুকরণ করিতেন) তবে: 
রি তিনি মহ ব্যক্তি হইতেন? নানক. একজন মহংন্যক্তি ছিলেন, তিনি 
বদ শ্রীষ্ট বা মহম্মদের অনুকরণ করিতেন, তবে কি তিনি মহৎ বাক্তি 
হইতেন? অতএব ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, অকৃত্রিম মহত্ব বাতরেকে মন্তুযোর 
উদ্নতি লাধন হইতে পারে না। আপনি ন! অকৃত্রিম হইলে অন্যকে যথার্থ ' 
পথ প্রদর্শন করা যায় না। যে ব্যক্তি লাভালাভ গণন। করিয়া পুরাবৃত্ত পাঠ 
করিয়া, চারি দিক্‌ দেখিয়া শুনিয়া ভাঘোন্সত্ত হন, তাহার সে উন্মন্ততা নাটকা- 
 ভিনয় মাত্র__তাহ। লও, সাজন। অকৃত্রিম আধ্যাত্মিক উন্নতি বাতিরেকে কিছু- 
ভেই আমারদের দেশের উ্নতি হইবে না, ইহা আমাদের বিশ্বাস। এমন 
উন্নতির কথা উত্থাপন হইলেই নাতির ডি কিসে হয়, ইহাই অগ্রে 
আমাদিগের বিজঞান্ত। .3 
ষঃ এই ভিজ্ান্ত বিময়ের উচিত সা সা 1 করিতে হইলে, মুখা গৌণ 
রিরেচগী নিতান্তই আবশ্তক। মনুম্মের উন্নতি দুইটির উপরে নির্ভর করে 
সেহইটিকি? না দেকপ্রমাদ,এবং আন্ম-প্রভাব। | 
কিস্ক বাস্তবিক ধাহারা! জগতের উন্নতি ধন করিয়াছেন, 
তি কথার ভাবে, ইহাই প্রতীতি, হয, দেকগ্রপাদই মুখ, 
আন্ম-গ্রভাব গৌগ। নিউটনের প্রসিদ্ধ থেদোক্তি (“মামি কেবল 
সমুদ্রের ধারে কতকগুলি লোষ্্র কুড়াইতেছি*) কাহারো ' অবিদিত 
. নাই। “ছুকং' কারোতি বাচালং পঙ্গু ললরতে গিরি “এপ, 





আত্ুলাঘৰ এবং দেবহিমা কীর্তন *আমাদের -পাঞে ভরি ভুরি আছে। 
এমন কি ্রষ্ও বলিয়াছেন যে "আমাকে ভাল বলি: না, ভাল কেবল 
পরমেশ্বর ।” খাহারা কোন একটা! হছাবের বশবর্তী হইয়া কার্য করেন, 
তাহারা সেই ভাবেরই প্রাধানা ুধ্যরূপে অনুভব করিয়া থাকেন, আপনার. 
ৃ পরাধান্ত গৌণরূপেই অন্গুভব করিয়া! থাকেন) অর্থাত যেমন কোনো! রাজার - 
আুচর রাজারই গৌরবে আপনাকে গৌররাম্থিত মনে কারে, মেইরপ 
অপৌরুষের ভাববিশেষের গৌরবেই মহত্যক্তি আপনাকে গৌরবা- 
স্বিত মনে করেন, মুখ্যকূপ আপনার গৌরব কিছুই দেখিতে পান 
না। আক্ষেপের বিষয় এই যে, আধুনিক বন্গীয় যুবকের! ব্যক্তি-মাহাত্ময 
যমন বোঝেন, ভাকমাহাম্মা তেমন বোঝেন না। , ইহাতে সমাজের কিরূপ 
অনিষ্ট হইতেছে তাহ! একবার আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। 
ভাবমাহা্মের প্রতি উপেক্ষা এবং ব্যক্তি-দাহাজ্মোর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি 
থাকাতে আমাদের দেশে কিরূপ অনিষ্ট ঘটতেছে, তাহ! একবার দেখ! 
যাউক। মহস্ব, উপার্জন করিতে হইবে, শিক্ষা করিতে হইবে-_মহগ্তাবে 
কার্য করিতে হইবে_ইহা' এক্সণে আর নাই, এক্ষণে কেবল মহদবাক্তি 
হইতে পারিলেই হইল। এপ্সাণে মহভভাবের কার্ধ্য নাই__মহভাবের শিক্ষা 
নাই__অথচ মহদ্যক্তি না হইলেই নয়! এমন কি, অতীব নীচ আদর্শ 
অন্গুদারে কার্ধ্য করিব, নীচ পথ অবলন্বন করিবার উপদেশ দিব, যাহাতে 
পুরুষানুক্রমে নীচন্ব গ্রচলিত-হয়, তাহার. চেষ্টায় দিবারাত্ নিযুক্ত থাকিক__ 
অথচ মহদ্াক্তি হইব ! এইরূপ যাহা কোন প্রকারেই হইবার নহে-- 
এই যাহা দেবতাদেরও অসাধ্য-_সেই মৃগতৃষ্িকার প্রত্যাশায় সকল প্রকার 
বাস্তবিক মহত্বে জলাঞ্জলি দিলে ভবেই “আমি একজন মহহাক্তি” উপাধিট 
_বৃখায়াস-পরায়ণ ছুরাকাঙ্ী ব্যক্তির ললাটদেশে পরিসদুট হইয়া উঠে! এক্গণে 
. যেমন'উিল চিকিৎসক এবং সংবাদপত্র দিন দিন সুলভ হইতেছে, সেইরূপ 
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মাকিও নত হইতেছে! কিন্ত ও দেখতেছি যে, উকিলের 
সংখ্যা বৃদ্ধির সন্ধে সক গাথা বিবাদ-কলহের বৃদ্ধি হইতেছে, চিকিৎসকের 
, সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধির বৃদ্ধি হইতেছে, সংবাদপত্রের সংখ্যাবৃদধির 
সঙ্গে সঙ্গে বাক্যাডূ্বর বৃদ্ধি হইতেছে, মহদাক্তির সংখাবৃদ্ধির সঙ্গ 
অঙ্গে নীচু আচার-ব্যবাঁর বৃদ্ধি হইতেছে। এরপ বৃদ্ধি-পরষ্পরাকে ্রীবৃদধি 
উপাধি না দিলে আজিকার কালের বীতি-বহিভূ্তি আচরণ করা 
হয়! অস্তকার কালে উপাধিই সার-_আর মকলই অসার! সুতরাং 
উপাধির প্রতি অবস্ঞা! প্রদর্শন করিলে আধুনিক পন্থুসভ্য আচার- 
ৰাবহার” হেলন “করা হয়। কেবল যে কার্য আড়ম্বর- শন, তাহাই 
“উন্বিংশতি শতাব্দীর” £উপাধি লাভে বঞ্চিত হয়।  বালক- 
দিগকে রাজ! উপাধি দিয়। নুঁত্য করাইলে, তাহার! বেনন ক্রীনে 
ক্ষান্ত হয়, ও বাস্তবিক আপনান্িগকে রাঙ্জা মনে করে, সেইরূপ 
আধুনিক মহত্াক্তিগণ কেবল উপাধধিটি পাইলেই আর কিছুই প্রার্থনা 
করেন না। এক্ষণে আবার উপাধি লাভের এমনি সুবিধা হইয়াছে যে, 
ধত তুমি দেশীয় রুচির বিরুদ্ধাচরণ করিবে, ধত তুমি দেশের বাস্তবিক 
উন্নতির প্রতি খঙ্াইস্ত হইবে, ততুই তোমার মন্তকে উচ্চ 
প্রদেশ হইতে উপাধিপুষ্প বর্ধিত হইবে। দেদিনকার সংবাদপত্রে 
দেখিলাম, কোন, প্রসিদ্ধ ইংরাজি নাটকের একটি কিভৃতকিমাকার 
অনুবাদ আমাদের দেশীয় সাধু রুচিকে একেবারে নিঃশেষে দলিত করিয়া 
পরাকাষ্ঠা প্রতিষ্ঠা লাভ করিম্নাছে। কোথা হইতে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে? 
হেখানে বাঙ্গালা ভাষার ক অক্ষরও বিদিত নাই সেই প্রদেশ হইতে! 
দেশীয় রুচি-বহিভূ্তি ভাষা! বারহার, করিলে যেমন প্রতিষ্ঠা নাভ করা 
যায়, সেইবধপ আবার দেশীয় রীত্তিবহিভূতি আচরণ করিলে প্রতিষ্ঠা লতি 
করা যায় আমাদের দেশীয় রীতি এই বে, বাঁহারা প্রকৃত ধাস্থিক, তাঁহারা 
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আড়ম্বর-ূন্য, বিচক্ষণ, অচঞ্চল-ম্বভাব, জ্ঞান-পরায়ণ, নমর, ভক্তিমান, খু, 
সত্য-পরায়ণ, অকৃত্রিম হইবেন । কিন্তু এক্ষণে এ সকল সদ্‌গুণ অতীব 
নিন্দনীয় হইরাছে।-_আড়ত্বরশূন্য ? তবে ত নিষকদ্্ী! বিচক্ষণ? তবে ত 
কুটিল-বুন্ধি! অচঞ্চল-স্বভাব ? তবে তশস্থাবর । জ্ঞান-পরারণ ? তবে 
ত শুষ্ক তাফিক! নযর?-তবে ত কাপুরুৰ! ভক্তিমান্? * তবে ত 
রান্ত! খু? তবে ত কাজের বাহির! সতা-পরামণ? সন্দেহ-সথল! 
সত্য যে একটা আছে এ বিয়ে এক্ষণকার লোকের মনে বান্তবিক সন্দেহ 
জন্িয়াছে। মুখে সত্যের জগ্ন-ঘোষণ| করিতে হইবে, কিন্তু মিথা! দ্বারা 
কাজ আদার করিতে হইবে, ইহাই এক্ষণকার আন্তরিক কথা । সতোর 
যে বাস্তবিক বল আছে ইহা মুখে বলেন সকলেই, বিশ্বাস করেন অনি 
অল্প লোক। এক্ষণে আড়ম্বরকারিতা, হিতাহিত-বিবেচনা-শূন্ততা, প্রতি- 
ধ্বনি-গটুত!, পাকচক্রিতা, জ্ঞানদ্বেষিতা, প্রগল্ভতা। উপাধি-ুন্ধতা, এই 
সফল গুণের আধার না হইলে, লোকে মহৎ নামের যোগা হইতে গারে 
না। এই জন্য তী সকল গুণ ক্রমশই সাধারণের আদর-ভীজন হইতেছে। 
দেশের লোকের এই যেসকল অনিষ্ট, ইহার মূল কেবল বাক্তি-গৌরব এবং 
ভাবলাঘব। বাহাদের লঘু তাব, তাহার! গুরু বাক্তি হইতে চান; এবং 
এক্ষণকার সমাজের যেরূপ ছূর্দশা, তীহাঁর৷ মনে করিলেই গুরু ব্যক্তি 
হইতে পারেন। উপর-ওয়ালাদের নিকটে কোনো প্রকারে প্রতিপত্তি লাঁত 
করিতে পারিলেই কল্য বে বাক্তি কিছুই ছিল না, অগ্ঠ সে ব্যক্তি একজন 
মহাগ্রতাপান্বিত হইয়। উঠে! এই কল প্রতাপান্থিত ব্যক্তির কার্ধা 
এই যে, আমাদের সমাজের ভাবগতি বিষয়ে ধাহারা নিতান্তই অনভিজ্ঞ, 
তাঁহাদের নিকটে কিসে একজন মহামহোপাধ্যায় সংস্কারক বলিয়! বিখ্যাত 
হইবেন ইহারি কেবল চেষ্টা) তাহাতে যে বাস্তবিক সমাজের কি অনিষ্ট 
হইতেছে, এবং তাহার ফল যে ত্রাহাদিগকেই অধিক পরিমাণে ভুগিতে 
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হইবে, ইহা তাহার! দেখিয়াও দেখনত না। শক্তিগধিবত উচ্চ প্রদেশ হইতে 
বৃহৎ একটি ফল-লাভের প্রত্যাশায় প্রথমে তাহারা সমাজের এতিকৃলতাচরণে 
প্রবুক্ত হন, অথচ এইরূপ ভান করেন যেন তীহ্ার! নিষ্ভান্তই ফল-কামনা- 
শূন্ত-_সত্যই যেন তাহাদের সর্বান্ব ধন! ইহারা যে-াখায় বসিয়া 
আছেন (সই শাখা কাটিতেছেন। ইহাদের তরষ! একমাত্র এই যে, 
অধিষ্ঠান-শাখা যেমন ভাঙ্গিয়া পড়িবে অমনি উচ্চ প্রদেশীর একটি শাখ! 
পাকড়িয়। ধরিবেন। ইহাদের জানা উচিত যে, আপনার ব'সগুহ ভাঙা 
অন্টের বাসগৃহে যে ব্যক্তি স্থান যাচ্ঞা করে, আর, স্বদেশীয় সমাজ ভাঙিয়! 
যেব্যক্তি বিদেশীয় সমাজের আশ্রয় যাহা করে, উভয়েই তুলা নির্বোধ । 
অন্তেরা৷ তোমাকে তাহাদের গৃছে স্থান দিবে কেন? এবং তুমিই ঝা 
এমন অন্যায় প্রার্থনা করিবে কেন? ইহা না বুবিয়া, এক্ষণকার নব্য 
অনুকারক-সম্প্রদায় নিজের অনেকগুলি দোষ রাজ-পুরুষদিগের স্বদ্ধে 
আরোপ করিয়া থাকেন। ইহাদের যুক্তি এইরূপ-_-“আমরা তোমাদেরই 
অনুকরণ করিতেছি, তোমাদেরই পরিচ্ছদ পরিতেছি, তোমাদেরই ভাষা 
ব্যবহার করিতেছি, যেরূপ বলাও সেইরূপ বলি, যেরূপে চালাও সেইরূপ 
চলি, অথচ তোমারা আমাদিগকে আদর কর না, ইহাতে ঘোধ হয় যে, 
তোমর। আমাদের দেশীয় লৌকের ভাল দেখিতে পার না 1৮ এক ত-_ 
অন্তঃসারশন্য পরানুকারী ব্যক্তিগণকে ক্রোড়ে করিয়া নাচিতে হইবে-_ 
ইচ! কোনো শান্ত্রেই লেখে না, তাহাতে আবার যাচিয। মান ভিক্ষা কর! এবং 
কাদিয়! সোহাগ ভিক্ষা করা যে, কিন্প হান্তাস্পদ ব্যাপার তাহা বলতব্য 
কহতব্য নহে; এমভাঅস্থায় আমরা আপনারা আপনাদের এ প্রকার নীচ 
আচরণে কোথায় লজ্জিত হইব--তাঠা গেল অধঃপাতে--উপ্ট। আরো তজ্জন্ত 
 অস্টের উপর দোষারোপ করিতে লেশমাত্রও লজ্জা বোধ করি না! জানা 
উচিত ফে, যেমন একটা! ছর্'মনীয় মর্কট বানর'কে আদর ন! দেওয়াই স্বুবুদ্ধির 
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কার্ধা এবং তাহাকে আদর দেওয়া কুবুদ্ধির কার্ধয, সেইরূপ ধামা-ধরা 
ব্াক্তিদিগকে প্রশ্রয় না দেওয়াই উচিত কার্ধ্য ; তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া অন্ু- 
চিত কার্ধা। “ন্ুসভ্য আচার-ব্যবহার” এই একটি কথা৷ অনুকারক-সম্প্র- 
দায়ের স্পর্শমণি স্বরূপ । শত শতকুংমিত আচরণ কর-_দেশের হৃদয় শতধা 
বিদীর্ঘ কর- স্থীগণকে নিনর্জতা শিক্ষা দেও, বালকদিগকে নাস্তিকৃতা শিক্ষা 
দেও, পূর্ব পুুষদিগের মঙ্গল আশীর্বাদ দূরে প্রক্ষেপ করিয়া-_নান৷ প্রকার 
কিনম্তুত কিমাকার উপাধির ভারে নত-সস্তক হইয়া-_শক্তের ভক্ত এবং 
দুর্বলের যম হও, তাহাতে ক্ষতি নাই )কিস্ত দন্ুসভ্য আচার-ব্যবহার” এই 
বীজমন্থটিকে উচ্চারণ করিতে ছাড়িও না! এ শব্দটি ধ্বনিত হইলেই অতি 
যে হেয় সামগ্রী তাহা! উপাদেয় হইবে-_-অতি যে নিন্দনীয় বিষয় তাহা 
প্রণাসনায় হইবে--অতি যে মর্তেদী নিদারুণ নিষ্ঠুর আচার তাহা ধর্শের 
অনুমোদিত হইবে-_অতি যে ছুর্বিনীত ব্যবহার তাহা যৎপরোনাস্তি ভদ্র হইবে। 
সভ্যতার কথা-উথ্থাপন হইলেই বসন-ভূষণের পরিপাট্য প্রভৃতিকে 
অনেকে মুখ্য পদে বরণ করিয়! থাকেন) সভ্যতার বহিরঙ্গকেই সর্বস্ব 
মনে করেন, তগ্িন্ন সষ্ভাব দদাচার বিনয় নম্্তা ভ্রাতৃভাব কৃতজ্ঞতা 
দেশহিতৈষিতা আতিথি-জনের প্রতি যথাযোগা সমাদর, কর্তব্য কাধে যতর, 
উদীর্যা ক্ষনা আাঙ্জ্বৰ তিতিক্ষা সন্তোষ, উচিত অথচ প্রিয় ভাষণ, ভাবগ্রাহিতা 
ইত্যাদি সভ্যতার যে গুলি মুখ্য অঙ্গ, এ সকলের প্রতি আদর অতি অল্প 
লোকেই করিয়। থাকেন। ইংরাজি সভ্যতাই সভ্যতা, এই এক 
কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া কৃতবিগ্ বঙ্গীয় যুবকেরা স্বজাতীয় উচ্চতর 
সভ্যতার প্রতি রীতরাগ হইয়াছেন। “ইংরাজি সভযতাই সভ্যতা” পূর্বে 
এই মাত্র শুনা যাইত) এখন আমাদের দেশের সভাতার এতদূর শ্রীবৃদ্ধি 
হইয়াছে যে, “ইংরাজি গৃহই গৃহ, বাঙ্গালীদের গৃহ নাই” এই এক আশ্চর্য্য 
অদ্ভূত নুতন কথার আন্দোলন কোথাও কোথাও শুনা যাইতেছে! 
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“বাঙ্গালিদের গৃহ নাই” ইহার অর্থ এই যে, গ্রক্ত গারস্থা ভাব রেকি 
তাহা বাঙ্গালির জানে না! কি হান্ত-জনক কথা !_অথচ এ কথা, 
বীর গম্ভীর স্বরে ব্যক্ত হইয়া থাকে, ধীর গভীর ভাবে শ্রুত হইয়। থাকে ; 
কেহ তাহার প্রতিবাদ কর! দুরে থাকুক, সকলেই সাধুবাদ এবং ধন্যবাদ 
বর্ষণ পূর্ববক্র এ অসার অপদার্থ বচনটাকে স্বর্গে তোলেন । যে হিন্দুরা পিতা" 
মাতাকে গৃহদেবতা বলে, স্থীকে গৃহলঙ্ষী বলে, বালক-শূন্ত গৃহকে শ্শান- 
সমান বলে, যে হিন্দুরা ভদ্রাসন-বাটা হস্তান্তর করিতে হইলে মৃত্ঠাষগ্রণা ভোগ 
করে, বে হিলুরা গৃহকে আশ্রম বিশেষ বলিয়। ভক্তি করে, সেই হিন্দুরা 
গারস্থা-রসে বঞ্চিত! কী সে, না জানি, অপুর্বব সভাতা যাহার সংস্পর্শে 
গৃহ অগৃহ হর, পিতা অপিতা। হর, ভ্রাতা অন্রাতা হর !_এরপ জদয়-শূন্ট 
জীবন-শূন্ত কাষ্ঠ-সভযতা যাহাদের গ্ররোজন, তাহার। হিন-গ্রধান দেশের 
তুষাররাশির মধ্যে গৃই-গ্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাদের মভ্যতা নুরাগ চরিতার্থ 
করুন। আমাদের এই ভারতবর্ষে, এই গ্রাটীন পুণাভূমিতে, দেই 
সভাতাই জন্ম জন্ম বিরাজ করুক, যে সভাতা জননী এবং জন্ম- 
ভূমিকে স্বর্গ হইতেও গরীয়সী বলিয়া হৃদয়ে পোষণ করে। 

পঅপরের গৃহ আছে আমাদের গৃহ নাই”, এ বাক্য বে ব্যক্তি সুখে 
উচ্চারণ করিতে পারে, সে ব্যক্তি কী না করিতে পারে? আপনার 
গৃহের প্রতি অভক্তি হর কাহার? মাতা পিতার গ্রতি যাহার অভক্তি 
হইয়াছে, ভ্রাতা-ভগিনীর প্রতি যাহার অতক্তি হইয়াছে, বন্ধু-ান্ধাবের 
প্রতি যাহার অভক্তি হইয়াছে, যাহার অন্তঃকরণ দ্বেষ হিংসাদি কালসর্পের 
আবামস্থান, গ্রীতি-ভক্তির যেখানে নান-গন্ধ নাই, এমনি মরুতূমি-তুলয 
যাহার "হৃদ, তাঁহাদেরই মতো কাষ্ঠপাষাণে গড়া বাক্কিদিগেরই তাহা 
অঙ্গের তূষণ। গৃহ-কুটার হইলেও কী তাহা রাজ-অট্রালিকা নহে? 
গৃহের স্তা় পবিত্র সামগ্রীকে বীহারা অপরের সহিত তুলনা করিতে 


যান, তাহাদের রুচিকে ধন্ত! অন্তের সহিত “তুলনা করিয়া 
দেখিলে গৃহের প্রতি ধীহাদের, অতক্তি জন্মে, তাহাদের হ্বদয়কে 
ধন্ত!! এবং আপনার গৃহের কি ভাল কি মন্দ ইহা যীহারা পরের নিকটে 
শিক্ষা করিতে যান তাহাদের বুদ্ধিকে ধন্য * !!! | 
: স্ায়ের যে সভাতা তাহাই মুখা সভাতা__আর আর যত গ্রক্ঠর সভ্যতা 
সবই গৌণ সভাতা। গৃহ ইংরাজি-রীতি অনুসারে সজ্জিত না! হইলে কি 
তাহা গৃহ হয়না? সভ্যতা ইংরাজি-রুচি-সম্মত না হইলে কি তাহা 
সত্যতা হয় না? হিলু জাতির রীতিনীতি আচার-ব্যবহারে যেমন 
একটি অক্ত্রিম সহজ্-শোভন ভাব প্রকাশ পায়, তেমন আর কোথার? 
মুখা সতাতা তাহাকেই বলে যাহা হৃদয় হইতে উচ্ছুদিত হয়, ত্তিন্ন আর ফত 
গ্রকার সভ্যতা! সমন্তই বাজে সভ্যতা। দেশীয় প্রথান্থ্সারে নমস্কার 








৯ কোনো একটি আমেরিকান্‌ মিসনরি-স্কুলের বালকের সহিত ততরত্য সাহেবের 
নিয়লিখিত কথোপকথন হইয়াছিল। বালক. আপনিই লেখকের নিকট তাহ জাপন 
করিয়াছে। 

সাহেব। তোমাদের স্ত্রীলোকের! বড় ৪ দের টিলা দেখ দেখি 
কেমন কর্মঠ । 

বালক। আমাদের স্ত্রীলোকেরা ত সর্বদাই কাজ করে_-রস্বান করে, অভিথি- নেবো 
করে, গৃহকাধ্য সমস্তই ত তাহার! করে। 

সাহেব। ও দকল কাজ আমর] কান্ের,মধ্যেই ধরি না। আমাদের স্ত্রীলোকের! 
নেবু হইতে রস বাহির করিয়া ফেলিয়া! তাহার অবশিষ্ট অংশে লবণ সংযোগ করিয়া 
একরপ আচার প্রস্তুত করে-তাহথতোমাদের স্বীলোকের। পারে? ৃ 

বানক। না তাহ! পারে না । 

সাহেব । তোমাদের স্ত্রীলোকের যদি তিহাশিখিতে য় করে তবে আমি তাহার 
মহায়ত। করিতে প্রস্তুত আছি। মর 

"সাহেবের এই কথা গুনিয়! বালকের মনে অবস্ হা হ্বজান রর যে, বাস্তবিক 


ঙঃ পরব্ধমালা 


বা ্রণাম'করাতে যেমন ্রদী-ত্তি কাশ করা হয, ইংরাজি ধারে 
শুদ্ধ কেবল মন্তক মত করিলে তাহার অর্ধাশও না)" দেগৌয় 
প্রথাহুদারে সাদরে আহ্বান ক্যা কুশলাদি জি্ামা করাতে যেমন 
লতি এবং সাব প্রকাশ হয় ইংরাজি প্রখনসারে চটুলভাবে হস্তালোড়ন 
করিয়। হাডুইফুড়ু বলিলে তেষন কখনই হয়না। ইংরাজেরা, বলেন: 

বে প্থান্ধত, এই শব যেমন কৃডজা প্রকাশক, আমাদের ছেলে (লেরগ 
কোনপনয গ্রচলিত নাই) ইহাতে প্রমাণ হইতেছে ছে আমারে জাতি বড়ই- 
অকৃতজ্ঞ জাতি। "থান্ক” শব্দের মূ ধাতু পরি শষ) থান শবের' 
অথ (এই তুমি আমার মনে রহিলে) বব ভুমি জমার যে উপকার করিলে 
তাহা আমার মনে রহিল। “কৃতজ্ঞ এ শবেরও অর্থ ধরূপ। ক্মামা- 
দের দেশে উপকৃত বাতি কোন স্থলে নমন্কার করে, কোন স্থলে জী হও). 
সে থাক, চিরীবী হও, ঈশ্বর তৌমার কল্যাণ করুন/_এইরূপ শব্দ সকল: 
ব্যবহার করে। মৌখিক একটা কথা বাতি উচ্চারণ করিয়া, ক্রুতগতি 
ণমুক্ত হইবার প্রথা সমাদর দশে নাই বলরই প্রমাণ হইতেছে ছে 
জামানের জাতি মৌখিক, কৃতজ নহে' আস্তিক ক্কতজ্ঞ। দ্রতগতি ছুই 
কাটি মর উচ্গরণ করিয়া পরম্পরকে হৌখিকরপে আপায়িত করাকে 
অনমদেশীয়শ্ীকোকেরা হড়ইন্ছর্া! কেন.? না. যেছেডু তাহা উতয আচার 
অত কমিকেগলে না. কি চমৎকার যুক্তি! দেরী . ্রধাহুসারে-যে- যর, র্ 
করুক, তাহা কাথাই নছে। রাশি রাশি উগাফের সীম কর, সাহেষের ভা 
মনে ধরেলা। লাহে সারে বামন নে আটার, পর্ত করেই জমা. 
হের সবীলোকেরা বত এত এবং বরা হইবে! ৬ বাধা “হইডে-এইসিকজ শিক্ষা" 
লা হই বিনে বেশ অই এক অর এাধার়্াজো” পরিণত হইবে উাহীর 
আর সেই দিত বারকের হনে গরযুেদিত। শেক গা, কি 









জগ রিনি 


1 পরের বুদ্ধি নি] াপুনার গৃহের খেতি অনি, ৮ 
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' যি স্ভ্যত! বল, তবেই যাহা, হক, নাচ আমাদের দেশের সভাভা 
উতর তাহাতে আর সংশয় নাই।, ন্ত্রাদি বিষয়ে ইংরাজদিগের 
অশ্যে খারদপিতা। আছে, ইহা! মানিলাম, কিন্ত আমাদের দেশের সহজ- 
শোভন পরিধান স্তর ভুনা পাশ্চাতা ভাঁেশের পরিধান বস যে, এক 
প্রকার কষ পর্ভলিকার গায়ের সাজ, তা অস্বীকার করিবার জা! নাই। 
আমাদের দেশের ভাতা হবায-প্রধান, ইংরাজদিগের সত্যতা কারিকরী- 
এ্রধান।, ইহার.মধো কোন্ট মুখ্য কোন্টি গৌণ, মহা বাকিরা 
তাহা পট দেখিতে পান) পর কা্পাষাপদগকে তাহা চক্ষে লি মম 
দেখাইলেও তাহারা তাহা দেরিতে পাও না__দেখিতে পাইবেও না। 


কাল্নিক এবং বাস্তবিক ছুই ভাবের 
ই প্রকার লোক 


যে ছুই শ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করিতেছি সে ছুের মধ্যে যেমন 
 ভাকবৈধম্য, এমন আর কোথাও দেখা যায না। একজন সত্যবা মঙ্গলের 
অনুশীলনে আপনাকে তুলিয়। যান, ইনি বনতবিক ভাবের লোক? আর 
একজন সত্যের আন্দোলন করিয়া থাকেন মঙ্গলেরও রিয়া 
থাকেন, কিন্ত আপনাকে ভোলেন না)_ইনি করিদিক তাবের 
লোক। আপনাকে ভোল! না ভোলা৷ কাহাকে বলে. তাহা সহজেই 
বুঝিতে পারা যায়)_-তবে তরাক্কি বাক্তিগণ তাহা না বুঝিতে পারেন, সুতরাং 
ইহাদের জন্ত একটু কষ্ট স্বীকার আবস্তক। “আপনাকে ভোলা” ইহার 
অর্থ এই যে, সত্য মঙ্গল প্রভৃতি মহভাব-সকল সমুদয় জগতের মাধারণ 
সম্পত্তি-_একটি বাদুকাকণাতেও সত্য আছে, মঙ্গল আছে। তাহা যখন 
:মুয় জগতের সাধারণ ম্পত্তি-তখন তাহা আমাদের আপনা' 
আপনা অপেক্ষা ব্যাপক ইহা তো ধরা কথা।, অর্থাৎ আমরা, গ্রতিজনে 
সভা এবং মঙ্গলের অন্তগ্ত, সতা এবং মঙ্গলঞ্মামাদের অন্তর ন্হেঃ 
শাখা বৃদ্ধের অন্তত বই ক্ষ শাখার অন্তগ্ত নহে" মতোর অত্ান্তরে 
যখন আমরা প্রতি জনে বাস করিতেছি 'তখন দত্যকে পাইয়া আপনাকে 
উুলিতে কোনহানি নাই। একটা কৌটা ভিতর নানাবিধ রন রহিল 
খুজি করা৷ এমতীবসথার দেই কৌটাট গাইয়া কি.কি তাহার 


১২৯৮৫ রর সতীর ভাবের সংখ্যার প্রক্কাশিত। 


প্রবন্ধ-মালা | ৩৩ 


,মধো আছে তাহ! তুলিলামই ক! তাহাতে হানি কি? কিন্তু তাহাতে যদি 
তাহার মধ্যকার কোন একটি বিশেষ রত্বের প্রতি আমাদের এত লোভ 
হয় যে সেইটির কুহকে পড়িয়া অন্তগুলিকে তুলিয়৷ যাই, তাহ হইলেই 
ক্ষতির দন্তাবনা। আমরা গ্রর্তি জনই যখন সত্োর অন্তর্গত তখন সত্যকে 
পাইলে আপনাকেও সেই সঙ্গে পাওয়া হয়, এজন্য শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি 
আপনাকে ছাড়িয়া সতোর অনুশীলন করিতে আপনার জন্য কিছুমাত্র 
চিন্তা করেন না, তিনি জানিতেছেন আমি সত্যের অভ্যন্তরে বাস 
করিতেছি__সত্যকে পাইলে আমি সত্যের মধ্যে আপনাকে না পাইব 
এমন নয়__-আমি আপনাকে শূন্যে বিসর্জন দিতেছি না--তবে আর চিন্তা 
কি? *আপনার বিষয়ে ধিনি এইরূপ নিশ্চিন্ত, তিনি সর্বাস্তকরণে 
সত্যের অন্তুশীলন করেন, মঙ্গলের অনুষ্ঠান করেন-__সত্য এবং মঙ্গলের 
সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করেন__ইহাকেই বলে সত্যের অনুশীলন এবং 
মঙ্গলের অনুষ্ঠানে আপনাকে ভোলা । কাল্পনিক ভাবের ব্যক্তিরা সত্যেরই 
অনুশীলন করুন আর মঙ্গলেরই অনুষ্ঠান করুন, তাহাদের কার্য্যগুলির 
মধ্যে বিষবীজ একটি যে মাটি-চাপা থাকে তাহাই সর্নাশের মূল। আপাতত 
তাহা এমনি সক্ষম যে ধরিতে ছু'ইতে পাওয়া যায় না__নাই বলিলেই হয় কিন্ত 
কালে তাহা একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড হইয়৷ উঠে) সে বিষবীজটা কী? না৷ স্বার্থ । 

কারনিক ব্যক্তিরা লক্ষণে ধরা পড়েন। প্রথম লক্ষণ__তাহাদের 
কথাগুলি এমনি ধরণের যে ভদ্বারা তাহাদের কাধ্যের পরিচয় যত পাও 
আর না পাও, গুণের পরিচয় বিলক্ষণই পাইবে। ধাঁহারা বাস্তবিক 
ভাবের লোক তাহারা যে কার্ধ্ের অনুষ্ঠান করেন, দেই কার্য্যটি বুঝিয়! 
তাহার নামটিও সেইরূপ দিগনা থাকেন। কাল্পনিক ভাবের লোকেরা তিল 
প্রমাণ কার্যের তাল প্রমাণ নাম দিতে না পারিলে কোন মতেই নুস্থির 
থাকিতে পারেন ন|। | 
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দ্বিতীর লক্ষণ-__দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা-বজ্জিত অসঙ্গত অনুকরণ |." 
তা এবং মঙ্গলের এমনি একট বল আছে যে, তাহ! শ্রদ্ধাবান মনু্যকে 
অবস্থার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলে, ঠিক যেটি চাই সেইটির মতন করিয়া 
গড়িয়া তোলে ।কিন্ত মতা এবং মঙ্গল যাহাদের মনে নয়--যুখেই কেবল, অনু- 
করণ ভি তাহাদের আর গতি নাই । অমুক দেশে অনূক লোক অমুক কার্ধা 
করিয়। লোকের মন্ভোপকার সাধন করিয়াছে, অত এব আমিও অবিকল সেই- 
রূপ প্রথ! অবলম্বন করি তাহাই আমার পক্ষে বথেষ্ট ; এইরূপ ভাবিয়া যদি 
পরের অচল ধরিয়া চল-_তবে অনভিজ্ঞ লৌকে তোমাকে দ্বিতীয় সেই 
বাক্তি মনে করিবে ; যদি নিরপেক্ষ সতা এবং মঙ্গলের হস্ত ধারণ করিয। চল 
তাহা হইলে লোকে তোমার মর্মৃগ্রহ করিতেই পারিবে না, কিস্থু ইহাতে একটা 
কাজ হইবে, উহাতে কেবল আড়ম্বরই সার। বান্তবিক-ভাবের লৌক কী 
প্রণালীতে কারা করেন তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি) মান কর, তাহার 
ইচ্ছা হইয়াছে বে, তিনি দেশী চাষা লোকদিগের কৃষি-পদ্ধতির উন্নতি সাধন 
করিবেন। গ্রথমে চাষাদিগের কার্য্য-প্রণালী শিক্ষা করিতেই হয়ত তাহার দুই 
বৎসর কাটিয়া! যাইবে। চাষাদের মধ্যে ভাল মন্দ আছে ) ভাল চাঁদাদিগের চাষ- 
পদ্ধতি কিন্ধুপ তাহা শিক্ষা করিতে হয়ত তীহার ভার তিন বংসর কায়া 
যাইবে। তাঁভার পর ভাল কৃষিকাঁধ্য শিক্ষা যাহাতে সাধারণে চলিত হু 
ভাহার জন্ত উদ্োগ করিতে আর দুই ব্ত্সর যাইবে । তাহার পর তাহার 
উদ্ভোগ সফল হইতে হয়ত এক বংসর লাগিবে। এইরূপ অনেক বৎসর নির- 
বচ্ছিন্ন চেষ্টা ও পরিশ্রমে তিনি যদি আমাদের দেশের উৎকৃষ্ট কুফি-পদ্ধতি 
সাধারণে চালাইতে পাবেন, তবে আপনারপরম সৌভাগা মনে করেন । তাহার 
পর তাহা অপেক্ষা কৃষি-কার্মোর আরো উন্নতি সীধনের চেষ্টা তাহার পক্ষে 
শোভা পায়। তাহা তাহার অভি প্রা হইলে তিনি বিদেণীয় কৃষি-গ্রণালী 
উত্তমরূপে শিক্ষা করেন; শ্বদেশীয় কৃষি-কাধ্যের কোন্ট ভাল কোন্টি দন্দ 
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. এদেশের পক্ষে বিদেশীয় কৃষি-কার্য্েরই বা কোনটি ভাল কোনটি মন্দ, তাহা 
তিনি বিশেষ বিবেচনা! পূর্বক স্থির করেন। এ দেশীয় ক্ৃপিকার্য্যের যাহা 
ভাল তাহা তিনি নড়াইতে চা'ন না; বিদ্েশীয় কৃষি-প্রণালীর ভাল অংশ 
এদেশের প্ররুতি-বিরুদ্ধ না হইলে তবেই তাহা! এদেশে প্রচলিত করিতে 
চেষ্টা পান। তিনি জানেন, পল্ভন ভূমিট স্বদেশীয় হওয়া চাই,। ব্যঞ্জন 
নয় বিদেশী হউক, অন্টি স্বদেশী হওয়া চাই । ভুমি সহস্র কৃষিবিষ্ঠায় পারদর্শী 
হইলেও আমাদের দেশীয় মূল কৃষিপ্রণালীর উপর বিগ্ভা চালাইতে গিয়াছ 
কি অমনি ঠকিয়াছ। আমাদের দেশের প্রকৃতি স্বয়ং যাহা চাষাদিগকে 
শিক্ষা দিয়াছেন তাহার উপর কাহারো বিগ্া খাটে না। বাস্তবিক-ভাবের 
বাক্তি আপনার দেশী প্ররুতির গন্তন-ভুমির উপর বিদেশীয় উচ্চ অঙ্গের 
নীতিগুলি স্থাপন করিতে চেষ্টা পা*ন, তা” ভিন্ন বিদেশীয় বেশভৃষা বা 
কোন প্রকার বাহিরের চাকচিক্য তাহার একবার মনেও আইসে না__ 
তাহার মন আসলের দিকে, নকলের দিকে নহে, বাস্তবিক ভাবের দিকে, 
কাল্পনিক ভাবের দিকে নতে। 

কাল্পনিক ভাবের তৃতীয় লক্গণ নাম-পরায়ণতা৷ অর্থাৎ কার্ধা অগেক্গা 
নামের 'গ্রতি অধিক দৃষ্টি। তাই কাল্পনিক ভাবের লোক উপরি-উক্ত এ 
কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে দেব গড়িতে গিয়া নিশ্চয়ই বানর গড়িয়া ফেলেন। 
বাস্তবিক আমাদের দেশের কৃমিকাধ্য কিরূপ গ্রণালীতে চলে তা একটু 
পৈর্ণা ধরিয়া শিক্ষা করেন সে দিকে তাহার মন যাইবে না, কার্ধার্থে 
বৎসর বংসর পরিশ্রম করিতেছেন, অথচ লোকে তাহার কার্ধোর কিছুই 
দেখিতেছে না, জানিতেছে না; এ অবস্থা তীহার পক্ষে কঠোর কারাবাস- 
তুলা। তীহার দুইটি জপমালা-__মুখে একটি, মনে একটি ) মুখের জপমালা 
এই, কৃষকদিগের কিসে ভাল হয়; মনের জপমাল! এই, লোক আমাকে 
কিসে জানে। সুতরাং একটু রিয়া! বসিয়া বিবেচনা পূর্বক কার্য করাকে 
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তিনি বৃথ| সময় নষ্ট মনে করেন। কেনন| ততক্ষণ তিনি ডাকাডাকি 
ইাকাইাকি করিয়া একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড করিয়া তুলিতে পারেন। কাঁজ 
কত দিনে হয়, তাহার ঠিকানা! নাই--আদবেই হয় কি না, তাহাও সন্দেহ 
কিন্তু তাহা বলিম্না হাকডাক কেন থামিয়৷ থাকে, এইরূপ ভাবিয়া 
একেবারেই তিনি হয়ত বিদেশীয় কৃষি-প্রথা এদেশে প্রচলিত 
করণার্থে ইংলও গমনে কৃতসংকল্প হন। তিনি অমুক দেশে 
গিয়াছেন, অমুক স্থানে বান করিতেছেন, যখন যাহা করিতেছেন সকলি 
ংবাদপত্রে টাটুকা-টাটুকি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তারপর দেশে ফিরিয়া 
আইলেন, লোকের আশীচক্ষু তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, কবে 
বৈলাতিক স্বর্গরাজ্য” এদেশের মুখশ্রী উজ্জ্রল করিবে। তাহার ভাবী 
মহাপকারী কার্যকলাপ উপলক্ষ্যে সংবাদপত্রীয় নানা মুনির নানা ভবিষ্যুৎ 
বাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং তাহার কার্য্যাভিসন্ধির ছিটা 
ফৌটা ইঙ্গিত-আভাস সাদরে গৃহীত হইয়া ফেনিত প্রতিফেনিত হইতেছে। 
এইরূপ শব্দাশৰ্ি ও ফেনাফেনি ব্যাপার যত উচ্চে উঠ্ঠিবার তাহা উঠিয়া 
ক্রমে ক্রমে নরম পড়িয়া আসিতে লাগিল। সংবাদপত্রের উৎসাহ আনন্দ 
অন্ন অল্প করিয়া বিলাপে পরিণত হইতে লাঁগিল। পূর্বে ধাহারা তাহার 
মহত্ব কীর্তন করিয়াছিলেন, তাহারা লজ্জার অনুরোধে তখন আর তাহার 
প্রতিবাদ করিতে পারেন না, নিতান্ত মৌন থাকাটাও ভাল দেখায় না, 
স্থতরাং এখন এক যাহা বলিবার আছে তাহাই তাহারা বলেন ও অপেক্ষা 
করেন তাহা এই যে, অমন যে একজন উপযুক্ত লোক ও ব্যক্তি শুদ্ধ 
কেবল বাঙ্গালীদের দোষে কোন কাজই করিতে পারিল না, একজনও 
ওকে সাহায্য দিবে না, একা! 'ও ব্যক্তি কি করিবে? প্রকৃত কথা এই যে, 
ধাহারা কাজের লোক তাহারা আপনার কাজের গে লোকের নিকট 
হইতে সাহাধা আকর্ষণ করেন , অন্তের! যদি তাহা না পারে সে তাহাদেরই 
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দোষ: সে দোষ গরিব বাঙ্গালী জাতির ঘাড়ে চাপাইবে-কি: হইবে ? শৃ্- 
গর্ত আড় ব্যক্তিকে কেহ না চেনে এমন নয়)-_কাজের বোকের পূর্ব 
হইতেই ঠিক দিয়া বদিরা আছেবে, এ বাক্তির ্বারাকোন কাজ হইতে গারে 
না) ভাবের লোকেরা ভাবভঙ্ী দেখাই বুবিযাছে যে বত গর্জে, তত বর্ষ 
না; কেবল গল্পের লোকেরা তাহার নিকট হইতে অনেক অস্ুত,ব্যাপারের 

প্রত্যাশা করেন; এমন কি ভবিগ্যতে যাহা তিনি করিবেন, বর্তমানেই 
তাহা কর্তৃক তাহার র্েবের উপর আত হইয়াছে! ই প্রতাক্ দেখিতে 

পান। 

কাল্পনিক ব্যক্তিদিগের নিকট টির সকল রোগের মহৌনধি, সকল 

উন্নতির মূল, সকল অপেক্ষা প্রধান কর্তৃবা। কেননা অনুকরণের পথ অবলম্বন 

করিলে বড় লোকের দো নিয়; অনায়াসে বড় না যায-_মেকসপিয়ারের 

অনুকরণ করিয়া বাঙ্গালী নাটক লিখিলে বাঙ্গালী সেক্সপিয়ার হওয়া যায়। 

মিল্টনের অনুকরণ করিয়া বাঙ্গালী মহাকাব্য লিখিলে বাঙ্গালী মিল্টন হওয়া 

যায়। শ্রেইট্র লাভ করিবার সহজ উপায় যেমন অন্গুকরণ এমন আর কিছুই 

নহে। অনুকরণ-পীদিগের স্বপক্ষে এই কেবল এক ব্লিবার আছে যে, 

সকল দেশের লোকই বস্ত-পক্ষে সমান; একথ। যথার্থ কথা; কেননা সকল 

মনুযযইমহুত্। কিন্তুতা বলিয়া মুন্ুম্ের মধো বাস্তবিক যে একটা জাতিভেদ 

আছে, কাজের সময় তাহা ভুলিবে তুমি কেমন ক্রিক? জল এবং বাঘু উভয়েই 

সমান, কেননা উভয়েই ভৌতিক বস্ত ; কিন্তু তা বলিয়া কি.জলগানের 
পরিবর্তে বাগান করিয়া তৃষ্ণাদিবারণ করিতে পারো? যে দেশের যে প্রক্কতি: 
নেই ্র্ৃতিকে ছাড়িয়া সেদেশের, কার্য হি ুনির্াহ হইতে গারিত, তাহা 
হইলে আমাদের দেশে ওক গাছ এবং বিলাতে. আম কাঠাল গাছসুবদ্ধিত 
হইতেওপারিত। আমাদের দেশে বদি প্রকৃতির কল বিগ্ড়াই যাওয়া গতিকে : 

কখনও ওক গাঁছ জন্মে তবে দে তেমনি ওকষ গাছ--ঘেমন সেকপিয়রের 


চে প্রবন্ধ-মালা 
হা! অযবার সেরপিয়ার!. জ্মনি আবার বিনাভরাহ সা গরাছজবে 


কল্পনিক. ভাবের লোক গে বধ “দিতে রি আগনার | চক্ষে: 
আপনি ধুলি প্রদান করিয়া থাকেন? এই তাহার প্রধান শাস্তি। তিনি 
আপনাকে বাহিরে যেমন জানান, ক্রমে ক্রমে আপনাকে সেইরূপ ঠাহরান। 
পুর্বে তিনি নাম চাহিতেন, কাজ চাছিতেন না) এক্ষণে তিনি নাম যথেষ্ঠ 
_পাইয়াছেন_সনামের অনুরূপ কাজ. করিতে চাছেন। কিন্তু নামের জন্ত কাজ. 
করাই তাহার চিরকালের অভ্যাস, কাজের জন্য কাজ করা তাহার 
অনভ্যন্ত। যদিও তাহার এক্সণে বার্থ ই কাজ করিবার ইচ্ছা, কিন্তু তাহাতে 
তাহার প্রবৃত্তি হয় না) নিষ্র্ হই বিয়া থাকিতেও তাহার কষ্ট বোধ 
হয়) কেননা এযাবৎ ক্ীল তিনি ক্রমাগতই নাম সাধনার্থেই নানা প্রকার 
কাজ করিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে কাজের সে উত্তেজকটি নাই, নাম বতদুর 
হইবার তাহা হইয়াছে তাভা আর কাজকে অপেক্ষা করে' না, সুতরাং 
এরূপ অবস্থায় তাহার কা বধ হই রক ্রকার নিবাস বধ হবার 
উপক্রম হয়। 

“ বঙ্গালী জাতি এক্ষণে কনিকা পথের বিষূম একট সঙ্কট-স্থানে পৌছি: 
স্লছে; সে পথে যত অগ্রসর হইবে, ততই ঠেকিয়া ঠেকিয্া তাহাকে 
পশ্চাদ্গমন করিতে হইবে। তাই, বলি-২এ পথ হইতে ত সত শীত পশ্চাদ্গমন 
করা যার ততই ভুল। বাস্তবিক. ছাড়ি কাল্পনিক, আদল ছাড়িয়া 
_ নকল, এই দিকে রন বাঙ্গালি জাতির এমনি একটা: প্রবল টান! গড়িাছে, 
যে তাহাকে সামলানো ভার।. বাঙ্গালী জাতি দেখিয়া শিখিবার জাতি 
নহে না, ঠেকিলে তাহার শিক্ষা হইবে না কিছুতেই! . এ একটু, 
সামন্ত বিপদ নহে। এই, বিষাটতে বাঙ্গালী জাতির যদি একটু 
গর হক, তাহ! হইলে এজাতি অনেক বিদ্বিপ্ত হইতে নিৃতি পাইন 











পারে; কিন্তু তাহা হয় কী তাহ হা ফেদিন হইবে দিন ঙ্গালীর স্্ধ 
হইতে বৃহৎ একটা বোর রামিয়া যাইবে--তাহার শরীর মন লবু হইবে. 
কতিননীর তোড়ে ময় নথ হইয়া বাচিবে। তখন বুঝিৰে, দেশ- 
কালগান্রবিবেটনাণৃ্ট অ্ুকরণের রক নাম হনুকরণ। 


সোণার কাটি রূপার কাটি 


আমি সাহম করিরা বলিতে পারিবে, অন্য এখানে আমাদের মধো এমন 
এক ব্যক্তিও উপস্থিত নাই, যিনি তাহার দুখ- অগুলের আদিম নিষ্কলঙ্ক অবস্থা 
শীত কালের রাত্রে হিছি করিয়া লেপ. সুড়ি-ুড়ি দিয়া জা 
ধারায় ঘখন ভেকের কোলাহল ুহূমু'্ছ জাগিয়া উঠে তখন ঘরের এক 
নিভৃত কোনে জড়সড় হাঃ অথরা বৈশাখের রর সন্ধ্যা সমীরণের সহিত 
ফিন্ফিনে উড়ানীর খান বেগ রণ ছাতে মাছুরের উপরে অর্দ-উপৰিষ্ট 
ৰা অর্ধশয়ান হইয়া, দিদিমা মা কাকীমা জৈঠাইম| পিসিমা বা গানষকারিনী 
াত্ীর মুখের পানে ন্ান-ন ঘন্টার দত গচ্ছিত রাখিয়া, নোণার কাটি 
রূপার কাটির গরের মাঝে মাঝে না'দিয়াছেন, কি সেই উপ দের পু 
“তার পর তা'র গর” শব্দের চাবুক কখনোবা টান বা সজোরে 
প্রয়োগ শী করিয়াছেন! 

সাহদে ভর করি তো অতগুলা কখারনি দির, কিন্তু তবুও 
আমার মনোমধ্যে নান প্রকার কিন্তু হইতেছে: বর্তমান পূতাদী হেরপ রত 
পদক্ষেপে ইটব্রাজী সভ্যতার লৌহবর্্য অবনধন করিয়া চলিতেছে (ধন্ত 
বলি তোমাদের ছুই. ভাইকে__বাশ্পীয় জান এবং স্থান!) তাহাতে 
এত দিনে. বৌধ করি রাক্ষসদিগের «হাউ মশউ স্াউ৮: *গর্জনধ্বনি 
জী হইতে শ্বেতদীপে বুইংলগডে) চষ্পট এরদান পূর্বক “ভারতবর্ষের 
'ছেলে-ভুলানো উপকথা” নামক কোন একটি ইংরাজি পুস্তকের পিপি 
মহলের নোট» , ৰা হুকো! কোটার অজ্ঞাতবাদে কালযাপন করিতেছেন 
ও কাহারে সাবি গনী; ৪১২১ সালের ২৭শে মাছের জধবগনে পিতা 


প্রবন্ধমালা ৪১ 
এবং দৈবযোগে..ভাহা আমাদের দেশের কোনো কুমারী, লীলাবতী 
'(নংক্ষেপে, চা) রকপ্ার চু. 2র নেত্রপথে গতিত হওয়াতে. 
তিনি ঈষৎ মুখ :মুকিযা - তাহার, াারিনীকে বলিতেছেন, পরিয্ 
নি ০১ আগেকার 
লোকেরা রাক্ষস বিশ্বাস করুতো ! ছেলেবেলা-থেকে মা'যের দুধের সঙ্গে 
কুমংস্কার গিলে গিলে নাঁ- জানি বড় হ'লে তারাকি ভয়ানক অস্ত জানোয়ার 
হে দীড়া'ত! আমার এই বিঙ্াদ যে, এখনো! হি আমর! আমানের এক. 
রতি হাড় মেডিকেল্‌ কালেজে গরীষার নত পাঠাই, তবে নিশ্চই তাহার 
মধ্য হইতে অর্ধোকের বেশী কুপ-স্কারের গাদ বাহির হই! গড়িবে ! তাই বলি, | 
্রি্মখি! আমি আমার নক্ষত্রকে ধন্যবাদ দিই যে, আমি ইংরাজি ১৮৭* 
যালে জন্মগ্রহণ করিয়াছি কুমারী [11 তর্কালস্কার 7. 4১. বিদুবী 
বটেন_কিন্ধু তিনি জানেন না যে, ইংরাজি শিশু-তুলানিযা উপন্তাস- 
সুুকেও রাক্ষদের অভাব নাই। তা" ছাড়, ই্গলযা্: এবং বঙ্্যাণ্ডে 
রাক্ষপীদের হাঁকডাকের মধো খাপে খাগে মিল রহিয়াছে এয়ি চমৎকার 
ষে, তাহা তাহার. শিক্ষাদাত্রী ইংরাজ-কুমারীদিগের স্বপ্নেও অগোচর। 
তার সাক্ষী £_. 


| বাঙ্গান রহষদীর হকড়াক_: 1. ইংরাজ রাক্ষের হীকডাক 


হাউমাউ খাউ! দূ) ৮০1. সা | 
রঃ ০০০০০ ০068). 
সবের গ মানের পপ তা এত 


পু ী কুসংস্কারের 
মূলে কুঠারাধাত করা হইতেছে, তাহাতে তাহাদের কোমল দরের 
ভিজা ্রকম্পিত হইয়া উঠিতেছে, ও তাহার সমস্ত গাথনি শিথিল 
(হই পড়িতেছে। বালকের পিতা খন বালককে কোনো খান সামী দন 


৯৭ 


৪২ প্রবন্ধমালা 


তখন পাঠশালার বানক বলে “ন্যবাদ বাবা” _ই্কুলের বাঁধক বলে, 
পুশ ০৬ বাবা 7৮. বালক যখন যুব! হইবেন, তখন পিতাকে 
ঝলিবেন 403০৩? যুব! যখন প্রো হইবেন-যখন হ্যাটুকোটের 
সত? লাগিয় লাগিয়া তাহার হাড় পাকিয়া উঠিবে-_তখন .পিতাকে বলিবেন 
404 09৮ বুড়া মূ এইরূপ করিয়া! যখন আমাদের দেশের সমস্ত 
কুদংস্কার একে একে হিরোহিত হইয়। যাইবে, তখন নব্তম যুগের 
নবতম বিধানের নবতম জ্যোতিভে, স্থবিখ্যাত রেস ্টের চিত্রকর্থর 
তার, আমাদের দেশীর কালো মুখের, অর্ধভাগ সাদা হইয়া উঠিবে__ 
মৃখমপ্তলের বে পার্শ্ব পূর্বাগুরুষ-ঘেসা সে দে পীর্থটা চিরকালই কালো 
থাকিবে, আর, বে পার্থটা ইংরেজ-ঘেসা সে পার্ট সাদা হইবে। 
এইবূপে 'আদাদের দেশের মুখ অতি এক পরমাশ্চরধ্য দোরছা শ্রী ধারণ 
করিয়। জগতুদ্র লোকের রাহ্বাধ্বনি এবং করতালি আকর্ষণ 
করিবে। না 
আমি যেন চক্ষে দেখিতেছি যে, সখি! মধ্যে কেহ কেহ অধীর 
হইয়া আমাকে এই কথাটি বলিবার অবসর অন্বেষণ করিতেছেন যে 
“তোমার যদি এতই মনে ভ্গ_ফে, স্কতবিগ্ত লোকের! তোমার অদ্ভুত 
শিরোনামাটির অর্থ বুঝিবেন না ( সতা বলিতে .কি_ উহার অর্থনা'জানা- 
দলের মধ্যে আমিও একজন, ও আমার বশ্াস"এই যে, ও-সকল অলীক 
গর শৈশব কর্ণ হইতে ঘত দূরে থাকে ততই ভাল) তবে তুমি একটা কাজ 
কর না কেন_- উহার একটা শক্ত সংজ্ঞা দেও--718 4581000 দেও-- 
তাহা হইলেই সমস্ত বিবাদ মিটিয়া যাইবে [” , ই'হার এই সৎ গরামর্শটি 
আমি মাথায় করিয়া গ্রহণ করিলাম। অভ বলি শঁন__ 
(১) যে কাটি ছোণয়াইবা-দাত্র মৃত শরীরে জীবন-সঞ্গার হয, তাহার, 
নাম সোনার কাট । 


প্রবঙ্গ মালা ৪৩. 

(8) যেকাট ্রাইবাসান্র বন দেহ তার, মি পড়িয়া 
থাকে, তাহার নাম রূপার কাটি। 

ইহার উপর তে। আর কোন কথা নাই? 

আমাদের দেশের কোনো কোনো মহাপুরুষ ধরা'কে এক পাক, আধ 
পাক বা সিকি গাক প্রদক্ষিণ করিয়াই তাহাকে দরার মত দেখিতে আরম্ত 
করেন। তীগরা গৃহে প্রত্যাগত হইয়া খন মাতাঠাকুরাণীর মুখে বা 
গৃতিণীর মুখে মাছের ঝোল বন্ধানের কথা শোনেন, তখন তাহার অর্থ কিছু- 
তেই তাহাদের হদয়ঙ্গম না| হওয়াতে__তীহারা চটপট অভিধান খুলিয়া 
সভেজে পাত উ্টাইতে থাকেন! কিন্তু আমাদের শিরোনামাটির অর্থ 
আমি যখন ইউক্লিডের শক্ত নিয়মে আট-দাট বাধিয়! প্রদর্শন করিয়াছি, 
তখন কে বে গাশ্চাত্াা ফলাইগ়া বলিবেন যে, “ওঃ বুঝিলাম ! মেম্‌- 
সাহেব্রা যে-রকমের ছুইটা কাটি গৌজাগু'জি করিয়া মোজা নির্মান 
করেন_-সেই রকমের ছুইটা কাঠি ;_একটা সোণার, একটা রূপা+র 1” 
এরূপ বে বজিবেন, সে স্বগাঁর জুখে এ মাত্রার মত তীভাকে অগা বঞ্চিত 
হইতে হইল। 

সমাঙ-সন্মার্জক বক্তারা বখন বন্কৃতা-কালে মুখ-বাদান করেন, তখন 
যদি সেই মুগদ্বারে অপুনীক্ষণ ধরা যায় তাহা হঈলে এক জিহ্বার পরিবর্তে 
ছুই জিহ্ব। স্পষ্ট দেখ] দিয়া উঠে,তাহাই সোণার কাটি, রূপার কাটি। 
তেমনি আবার প্রত্যেক সংবাদ-পত্র-সম্পাদকের কলম দানে ছুই করিয়। 
কলম থাকে__তাহাও সোথার কাটি, রূপার কাটি। একটি লেখনী বা 
রদন। জ্যান্ত মানুষকে বা সমাজকে মারিয়। রাখিবার গুণ জানে _সেইটি 
রূপার কাটি, আর-একটি লেখনী বা রসনা মুত মনুব্যকে বা! সমাজকে 
-বাচাইয়া তুলিবার গুণ জানে__সেইটি দোনার কাটি। 
*. আমাকে আপনারা কি ঠাওরান বলিতে পাৰি না, কিন্ত স্য বি 
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কি, আমি যোগার কাটি রূপার কাটি ঝুলির ভিত করিয়া আরিয়াছি। 
'মা ভৈঃ, আপনারা ভয় পাইবেন না-আমি কোনো মন্থুধোর গায়ে রূপার 
কাটি ছোঁয়াইব না। নীচত্ব বলিয়া একটা কররধ্য পিশাচ আছে, লেই 
মায়াবী পিশাচ কখনো বা উদারতার ছন্নবেশে, কখনো বা সুবিধার ছন্ববেশে, 
আমাদের দেশের আবালবৃদধ-বনিতার উপর বড় দৌরাত্ম্য আরস্ত করিয়াছে! 
তাহারই'গাত্রে আমি রূপার কাটি ছেণরাইব। আবার, মহত্ব বলিয়া একজন 
দিব্য মহাপুরুষ আছেন) তিনি হুজুকের ছাই-এর গাদায় চাপ! পড়িয়৷ সমাধিস্থ 
হইবার বোগাড় হইয়াছেন ? তাহারই গাত্রে আমি সোনার কাটি ছোঁয়াইব। 
আমার অভিপ্রায় এই রূগ-ন্গ বই কু নহে) অতএব আপনাদের কাহারো 
কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নাই। 

কেহ বলিতে পারেন যে, "আহা বেচারা নীচত্বকে সকলেই লাঞনা 
্থার_-ধিকৃকার গ্ভায়-_-গলা-ধাকা গ্যা--উহার ম| বাপ উহাকে দুচক্ষে 
দেখিতে পারে না--উহার ঘরেও স্থান নাই বাহিরেও স্থান নাই; 
উহার উপরে_মার কেন! মড়া'র উপরে খীঁড়ার ঘা কেন? 
উহাকে কৃপাকটাক্ষে ক্ষমা করাই উচিত।* এ কর্াটি পধশশ বৎসরের 
ূর্বে উক্ত হইলে তাহার উপর আমি ছিকুক্তি করিতাম না। কথাটা! কিছু 
হা্তজনক হইণ_ ক্ষমা করিবেন। দ্বিরুক্ি করিব কি-_উক্তিই তখন 
আমার ছিল না, শুধু তাহা নয় ধিনি উক্তি করিবেন তিনিও তখন 
অনুপস্থিত) অত এব ও-কথাটা চাপা দেওয়া যাক্‌। ও কথ! বলিবার আমার 
এইমাত্র তাংপর্যা যে. পাশ বংসর পূর্বে যাহাই'হো”ক না কেন-_ এখন 
আর নীচত্বকে লাখি-ঝাঁটা বা গলাধানার ভরে অজ্ঞাতবাসের কষ্ট ভোগ 
করিতে হয় না,_এখন নীচত্ব দিব্য রখারোহণ করিয়া রাজপথে বিচরণ 
করে-_অবিভষ্চিত-ভাবে রাজসভার চূডা-স্থানে বদিতে আমন পান্₹--. 
এখন সে মনে করিলেই হাতে মাখা কাটিতে পারে এমনি তাহার প্রথর 
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বীর্বা-এমনি ভাগার দৌর্দগু-প্রতাপ ! নীচত্বকে বেচারী গরিব দীন 
হীন কৃপাপাএ্র বল! এখন আর দাজে না। এখন নীচত্ব আমাদের কাছে 
ক্ষমতাশালী বড় লোক ; আমর! তাহার কাছে দীন হীন ক্ষুদ্ধ লোক । বর 
তিনি আমাদিগকে ক্ষমা করিলে তাহাতে তাহার পৌরুষ আছে_-আমর। 
যে তাহাকে ক্ষন! করি সে অধিকারই আমাদের নাই। হুর্কুলের ক্ষমা 
কাপুরুষতার আর এক নাম) বলবানের ক্ষমাই প্রকৃত ক্ষমা। যে দুর্বল 
ব্যক্তি ভয়ের তাড়নায় বলবানের অত্যাচার ক্ষমা করে, সে ব্যক্তির 
যেমন ক্ষমা, আর, থে ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির অভিগ্রারে বলবান্‌ শক্র-পক্ষের 
সহিত বন্ধৃতা! পাতায়, তাহারো সেইরূপ বন্ধুতা। ওরূপ ক্ষমা-__দেখিতে 
স্বুকোমল পুষ্সরাশি, কিন্তু উহ্হার তলে তলে গ্রতিহিংসারূপী কাল-দর্প 
দংশনের অবমর খুঁজিয়। ছট্ৰটু করিয়া বেড়ায়! প্রজাগীড়ক রাজা যখন 
দুর্বলের লবুপাপে গুরুদণ্ড বিধান করেন ও বলবান্‌ খক্রর গুরুপাপ স্বীদ 
উদারতা গুণে ক্ষম। করেন-_সে ক্ষমা এরূপ বিধাক্ত দা! সে বন্ধুতাও-_ 
পঙ্ষণ বড় ভাল নহে__তাহা শক্রভার গধুচর | পরধ সাধু শ্বেতাঙ্গ 
বণিকের! দয়ার্রঘ হদরের বেগ সমলাইতে না পারিয়া যখন দেশ- 
বিদেশে বন্ধুতা ছড়ান-_সে বন্ধুতা এ ধরণের বন্গুতা। পৃথিবীর সমস্ত 
রাজনীতি-মহলে রূপার কাটির সংস্পর্শে বন্ধুতা অনেক-কান-যাবত মৃত 
হইয়া! পড়িস্া-আছে ও স্বার্থ-সিদ্ধি তাহার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া_অতিশঃ 
স্ুবিজ্ঞ পাকাচালে পরের বদত-বাটীতে পদ-প্রসারণ ও. ঘটা-বাটাতে হস্ত 
প্রসারণ এই ছুই কার্য অতিরিক্ত মাত্রায় আরভ্ত করিয়াছেন! স্থার্থ মহ 
পুরুষ যখন উদার-ভাবে ক্রোড় প্রসারিত করির! ভিন্ন জাতিকে আলিঙ্গন 
করেন, তখন সে আলিঙ্গন ধৃতরাষ্ট্রের আলিঙ্গন,__লোহার ভীম হইলেও 
আলিঙ্গিত ব্যক্তি মে আলিঙ্গনের ধাতার পরিপিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ মদ বনিরা 
বায়। সকল-অপেক্স। আশ্চর্য এই যে, সেই ময়দার পুভুলেরা উদারতা ও 
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সমপণিত| ফাই এ প্রকার এৃতরাষ্্রের গ্রতি আতান্তিক গেম ও জছাব, 
বিস্তার কারিতে যা'ন-_ প্রেম বিস্তারের তাহারা আর স্থান খাজিয়া গাই- 
লেন না! | 

প্রেম বিস্তারের একটি বিহিত পদ্ধতি আছে। আগে গ্রেম গরিপুষ্ট 
হয়, তাহার পরে তা বিস্তৃত হয়। গ্রথমে প্রেম গৃহাভান্তরে পরিপুষ্ট হয়, 
তাহার পরে ভাহ। দেখে বিস্ৃত হয়। প্রথমে প্রেম স্বদেশে পরিপু্ হয়, 
তাার পরে তাহা বিদেশে বিভূত হয়| অগ্নির স্তায় প্রেসের স্বভাবই 
গ্রমারিত হওয়া। তাহা কইতে খয়ে ও খ-হইতে গণরে প্রসারিত 
হয়; "কিন্তু খ ডিগাইয়া গঃয়ে প্রসারিত হয় নাগ ডিডাইয়াও ছয়ে 
প্রসারিত হয় না। আপনার দেশের প্রতি তোমার গেম যখোচিভ 
পরিপুষ্ট হইতে-না'হইতেই যদি তাহা চকিতের মধো সাত সমদ গারে 
উত্তীর্ণ হইয়! আসর জম্‌কিয়া বসে, তবে সে প্রেমের ভিতর কোন পদার্থ 
নাই_-কোন রসকস নাই-তাহা অস্থঃসারশৃন্ত অলীক আডম্বর মাত্র। 
এইত্তর অকাল-পৰ্ প্রেম হৃদয়'জননীর গর্তে আটাই মাস বাস করিয়াই 
রসনার বন্তৃতাস্ধ বা! লেখনীর প্রবন্ধে ভূমিষ্ট হয়। এ সকল ইচড়ে পাকা প্রেম 
হাটতে শিথিবার পূর্বেই দৌড়িতে ও লক্ষ দিতে আরস্ত করে! কথা 
কহিতে শিখিবার পূর্বেই লেনিন্‌ গ্রানার পড়িতে আরম্ভ করে। আপনার 
মাবাপের গরিচয় পাইতে না-পাইতেই অপর লোককে মা বাগ বলিতে 
শেখে | এ প্রেম একটি মহাবীর, যতক্ষণ পর্যান্ত না ইনি শ্বীয় জন্মূমির 
ভাল মন্দ সমস্ত বস্তুকে পুড়াইয়া ছারখার করিতে পারেন ও সাত সমুদ্র 
চকিতের মধ্যে লঙ্ঘন কিয় তাহার পারস্থিত অজ্ঞাত অপরিচিত ভূমিতে 
নৃতন গছ-প্রতিষ্ঠার প9ুশ্রমে যতঙ্গণ পান্থ না ব্যাপৃভ, হইতে 
গারেন, ততক্ষণ তাহাকে ধৈর্যের খুঁটিতে বাধিয়া রাখাই দ্র । এইরূপ 
ভূতগত গ্রেমকে কেহ বলেন সার্াভৌমিক উদারতা, কেন বলেন 


প্রবন্ধ মালা ৪৭ 


বিশ্ববাধপী সমদিতা আমর] বলি গাছে-না-উঠিতেই-এক-কীদি ! এবপ 
উদারভ| ও সমদগিতার গাত্রে রূপার কাটি ছৌঁয়ানে। অতীব কর্তব্য । 
প্রক্কত মমদর্শিতা কাহাকে বলে? না “মাত্মবত সর্বভৃতেষু যঃ পণ্ঠাতি 
স পশ্ঠতি”__ঘিনি সর্কাভূতকে আপনার মত করিয়! দেখেন তিনিই প্রকৃত 
প্রস্তাবে দেখেন। এ সমদর্শিতী পুর্বকালে যোগী-খি-শ্রেণীর মহাঃাদিগের 
মধ্যে কচিং কৌথ|ও দেখিতে পাওয়। যাইত, কিন্কু বর্তমানকালে তাহা 
মৌখিক সভাভার সাত হাত জলের নীচে চাপা পড়িগা নিতান্ত মরণাঁপন্ন 
অবস্থা প্রার্থু হইয়াছে | বদি কাহারো গাত্রে দোনার কাটি ছোয়াইতে 
হয় তবে উহারই গান্বে তাহ! আগে ছৌয়ানে কর্তব্য | কিন্তু এখনকার 
মারা সমদরশী ঠাহাদের যুক্তি এইরূপ যে, পরকে আপনার মত দেখা 
মলি সদদর্শিতী হয়, তবে আপনাকে পরের মত দেখা সমদর্শিতা না হইবে 
কেন?্ডাইন্হস্ত বাম হস্তের সমান” ইহা বলাও যা, আর, “বাম হস্ত ডাইন 
হস্তের সমান” ইহা বলাও তা”_-একই কথা ! কিন্ত যখন দেখিতেছি যে,ডাইন্‌ 
হস্তকে বাম তস্তের সমান বলিলে ডাইন হস্তের অপমান করা হয় ও বাম হস্তকে 
ডাইন্‌ হস্তের ঘমান বলিলে বাম হস্তের মান বাড়ানো হয়, তখন তাহাকে 
“একই কথা” বলিব কেমন করিয়া? মান বর্ধন কর! এবং মান খর্কা করা কিছু 
তে। আর একই কথা নছে। তেমনি আবার, “পরঃকে আত্ম-তুল্য দেখিবে” 
বলিলে বুঝায় যে পর'কে এখন ঘত ভালবাসে তাহা অপেক্ষা অধিক ভাল- 
বাসিবে। “আপনাকে পরের মত দেখিবে” বলিলে বুঝায় যে, আপনাকে এখন 
বত ভালবাসো তা অপেক্ষ। কম ভালবাসিবে ;--কম ভালবাস। এবং বেণী 
ভালবাসা তো আর একই কথ! নহে ! ঘদি আপনাকে কম ভালবাসাই শ্রেয় 
হয়,তবে পুজকে আত্ম-তুলা ভালবাসিতে গেলে পরকেও কম ভালবাসিতে 
হয়,__ইহাতে ভালবাসার মাত্রা'লাঘব ভিন্ন আর কোনে ফলই দর্শে না। এই 
কথাটির মন্ত্র বিধিমতে হৃদয়ঙ্গম করিরা আমরা যদি স্বজাতিকে আপনার 
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নিকটতম জানিয়। তাহাকে রীতিমত ভালবাসার চক্ষে দেখি, স্বজাতির পৈতৃক 
সংকীর্তি, সদাচার, সন্ভাব, সম্মান সনস্তই বদি আমর! অতি যাদবের সহিত রক্ষণ 
ও বর্ধন করি, তবেই আনর! অন্ত জাতির প্রতি ভালবাসা! বিস্তার করিবার 
অধিকারী হই, আর, অন্ত জাতিও আমাদের স্বজ্জাতিকে একট। জাতির মনত 
জাতি জনি আমাদের সহিত বন্ধুতা করিরা সুখী হয়। কিন্তু আমর! 
ইংরাজী পড়িয়া এরুপ এক অধম জঙ্ক বনিয়া গিগ্নাছি যে, আমর! স্বজাতির 
পৈহক কোনো কিছুই ছুচক্ষে দেখিতে গারি না! আমাদের স্বজাতির 
শত্রবর্গেরা বেঘন আমাদের জাতির মধ্যে ভাল কিছুই দেখিতে পায় না. 
আমরা নিজে আমাদের নিজের জাতিকে তাহা অপেক্ষা বিষৃষ্টিতে 
দেখি ! আমরা আপনারা! ঘাচিয়া৷ আপনাদের শক্রগক্ষের দলে মিশি, আপনারা 
ইচ্ছা করিরা আপনাদের পর হই ! পরণকে আপনার করিতে পারা যেঘন 
একটি যহৎ গুণ, আপনাকে পর করিয়া ফেলা তেমনি একটি মহৎ দোষ। 
এ ছুই বিরোধী বস্তাকে অতেদ দৃষ্টিতে দেখা কিছু আর সমদর্শিতা নহে 
তাহা যার-পর-নাই স্থুল-দর্শিতা। আনরা যদি ইংরাজদিগকে বাঙ্গালী 
করিতে পারি তবে তাহাতে আমাদের যেমন অসাধারণ ক্ষমতা ও পৌরুব 
প্রকাশ পায়, তেমনি ইংরাজি যাত্রার দলের অধিকারীরা তুড়ি দিবামাত্র 
আমরা যদি যাত্রার সঙের স্তায় ইংরাজি নাচ নাচিতে আরম্ভ করি, তবে 
তাহাতে তেমনি আমাদের অসাধারণ কাপুরুতত্ব প্রকাশ পায়। পূর্বোক্ত 
অসাধারণ ক্ষমত| আমাদের নাই বলিয়া কি শেষোক্ত অসাধারণ কাপুরুতত্ত'কে 
নাথায় করিয়া পূজা করিতে হইবে ? ইহা তো কোনো শান্ত্েই লেখে না! 
কিন্তু আমাদের দেশে. আন কাল নৃত্তনত্বের ভান উল্টা-ডিগৃবাজি 
খেলিতে আরন্ত করিয়াছে এমি প্রবল বেগে যে, বক্ত্ুহোদমের। 
এ কথা বলিতে একটুও কুদ্তিত হ'ন ন| যে, “লোকে বনে বেল 
পাক্‌লে কাকের কি-__আমি থলি যে, কাক পাকৃলে বেলের কি! শান্ত 


.প্রবন্ধ-মালা, ৪৯ 


বলে বে, পর/কে জপনার মতো! দেখিবে, আমিফলি যে, আপনাকে পরের 
চা দেখিবে_ এবং ইহাকে আমির রলি প্রকৃত গমদর্শিতা। ইহাদের হিত 
“পরামর্শ যদি শোনো তবে আপনাকে. কজন, সাতপুকুষে গোরা 
লোকের মতো! ধ্বলাগ বেখিবে, আপনার গৃহ্নীকে মেম্‌ সাহেবের মতে। 
দেখিবে আমাদের এদেশ যদিও উপ্রধান তথাপি ইহাকে, শীতগ্রধান 
ইংলগ্ড দেশের মতো! দিবাকরের সহিত সমপর্ক-বঞ্জিত দেখিবে আর 
মন করিবে যে তুমি কাল্‌ প্রতাষে সবেমাত্র জাহাজ হইতে নামিয়াছ_ 
ইহার পূর্বে তুমি.কিন্বা তোমার কোনো পূর্বপুরুষ ভারতবর্ষের ত্রিসীম! 
মাড়া নাই ; মনে করিৰে যে, বাঙ্কালী ভদ্রলোক বলি যে একটা শব্দ 
আছে, ইহার তুমি বাশও জান না_স্থৃতরাং বাঙ্গালীকৈ, নিগর্‌ ভিন্ন আর 
যে কি বলিবে তাহা তুমি খ'জিয়া পাইতেছ না! কাচ-পোকার আনিঙ্গনে 
গা ঢালিয়া দিনা আন্ত্ণা যেমন কাচ-গোকা বনিয়া যায়, সেইরূপ পরের 
অধ্বীনতায় ঘাড় পাতি দিয়া আপনি পয 'আগনার গর. হইয়া “মনুষ্য 
জনের সার্থকতা মম্পাদন করিবে”. 5:53 ৮ 

এপ সমদর্িতার একট প্রধান গুণ এই যে, ্ অতি হল মূল্যে পাওয়া, 
হার) নুতন কিছুই গড়িবার প্রয়োজন হয় না_ আপনাদের ভাল যাহা! কিছু 
আছে তাহা তাত ফেলিলেই অভীষ্ট কার্ধযটি র্বাক্স-মুন্দর পরিপাটারূপে 
সমাধা হইতে পারে। ইউরোপীয় বিজ্ঞানমহলে বহ.কাল ধরিয়া এই এ একটি 
প্রবাদ প্রচলিত ছিল" যে. প্রকৃতি তি শুনা স্থানের প্রতি আত্যনতিক বীতরাগ 
€ টিইআও ও, ৪০) ] জ ্রবাদটি. ফলিমাছে যেমন: আমাদের . 
দেশে_এন আর কোথাও না।. ভিতর হট বাঙ্গালীরা হিনদুৰকে যতই: 
দুর করিয্জদিতেছে_-উপর- হইতে ততই ইংরাজিস্কের গু ভার অবতীর্ণ ৰ" 
হইয়া তাহার স্থানে জুডিয়া বসিতেছে।: অতএব বাঙ্গালা ভাষা, 'বাঙ্গলা, 
পরিচ্ছদ, বাঙ্গলা জাতি-কুল-মান:-সমস্তকে: সারি সারি দাড়: করাইয়া 
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বক্তার যাক্:তোপে উড়াইয দেও, ও পথের ুাদিগুকে করযাড়ে 
ডাকিগ-আন্িয়। তাহার্দিগকে উচৈ বরে বলো যে, পদেখ আমর! কি; 
কারী সমাধা করিলাম! কে. বলে ঘে আমরা নিৰীর্্য খানালি। 
আর..কি. তোমরা আমাদিগকে নিগর নিয়! উড়াইয়৷ দিতে পারো? 
আর আমর! হিন্দু নহি_-আমরা এক এক দ্ধন এক এক উন্নতিশীল 
দেশছিতৈনী মহাবীর |». ধে'কোনো জাতি হউক না কেন, সেই 
জাতিই এইকপ সুলভ মুল্যে সমদর্শিতা ত্র» করিতে গাঁরে। ইংরাজেরা 
হদিইচ্ছা করে তবে তাহারা স্বজাতির ন্ব্লাতিত্বকে রসাতলে দিয়া 
রাতারাতি ফরামীস হইস়্া দীড়ইতে পারে )--তখন যদি কোনো 
বড়লোক" ইংরান্কে তাহার ভৃত্য মোর্সিও বলিয়া সম্বোধন করিতে তিল- 
মাত্রও বিলম্ব করে, প্রভু অমনি তাহাকে ঘুসার চোটে আদব কারদা 
শিখাইতে উদ্যত হইবেন ; তখন সন্ত্রস্ত ইংরাজদের মধ্যে পরম্পর দেখা- 
সাক্ষাৎ হইলেই তাহারা পরস্পরকে গুড মর্ণিছনা করিয়া বৌজিওর মোসিও 
বণিয়। সস্তায়ণ করিবেন) কিন্তু সে দিনের এখনে! অনেক- বিলম্ব আছে! 
বাঙ্গালীর সহবাসের বাতীম লাগিতে লাগিতে যদি কোনো সুদুর ভবিষ্যৎ 
কালে তাহাদের কঠিন অস্থিতে নোন! ধরিয়া তাহা! মোমের মত পরহস্ত-নম্য 
হইয়। উঠে _তবেই যাহা হউক ; কিন্তু কলিযুগ্নের এদিকে তাহার বিশেষ 
কোনো! সম্ভবন! দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে আমি কেবল যদি রকথা 
বলিতেছি ১ ন্যদি ইংরাজেরা কখনো! সৌভাগ্যা-ক্রমে আমাদের স্টায় পরম 
দেশহিতৈষী হইয়া উঠে, তবেই তীহার! স্বজাতির ্বজাতিত লোপ করিয়া 
অন্ত জাতির স্বদেশকে আগরুমের হোম্‌ বলিয়া স্থিরসদ্ধান্ত'করিবেন) ও দূর 
হইতে দুরবীণ কসিয়া, কোকিলের ্তায় সেই পর-গৃহের গাহ্থাষ্জনুখামূত 
মাস্াদন করিয়া ফার্দিঙগের মূল্যে “সমদর্শী” নাম ক্রয় করিবেন; কি তাহার! 
তত দেশহিতৈষী হন,ও নাই, তাহার কথাও নাই! আমার মতো অকর্মণ্য 
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কুসংস্ারাচছর বাকী বলিতে পারে গল, “উহা তো৷ আর সমদর্নিতা 
নর্ে__উহা তিন্নজাতিকে আপনার, জাতির মাথায় 'চড়ান্] 1 কিন্ত 
লোকের কথায় কি “আসে যায়-_বিশেষত- নিগর্‌ বাঙালিদের কথায়! 
যদি সমদর্শী হইতে চাও তবে বাঙ্গালী লোকে কী বলিবে নাবলিবে_ 
সে দিকে জক্ষেপ না করিয়া-ফিরিদ্দী লোকের অমোঘ মহাবাক্য 
গুলিকে মাথা'র হ্থাট এবং গলার কলর করিবে। 
অনতা্ত সভ্য জাতিরা্্বজাতির স্বজাতিত্ব রীতিমত রক্ষা করিয়া ভিন্ন 
জাতির সহিত ত্রাত্বসৌহাদে মিলিত হয় ) কিন্তু আমরা নীকি.সকল অপেক্ষা 
“অধিক সভা,_মুসলমান জাতি বলো!_ফরাদিস জাতি বলো-_ইংরেজ জাতি 
বলো- পূর্বতন হিন্দু জাতি বলো-সকলকার অপেক্ষা আমরা নাকি অধিক 
উন্নত, অধিক বিদ্বান, অধিক বুজুদার, তাই আজিও কেহ যাহা পারে 
*নাই আমরা তাহা মন্্লান বদনে করিতে যাইতেছি! আমরা স্বজাতির শ্বজাতিত্ব 
. একেবারেই লোপ করিয়া পরজ্রাতির আলিঙ্গনের জটিল নাগ-পাশে ইচ্ছা 
করিয়া আপনাকে ধরাবাধা দিতেছি।. মাকড়সার পা-গুল। বড় বড়, ইহ! 
দেখিয়া মাছি মনে করিতেছে যে, মাকড়সার কাছে কিছুদিন সাক্রেতি 
করিলেই তাহারও রূপ অসাধারণ পদ-বৃদ্ধি হইতে পারে, এই ভাবিষবা 
মাছিটি মাকড়ং সার জাল-প্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করিতেছে! 
_. ভেক এবং সারসের ইতিহাম কাহারো! অবিদিত নাই। একদল ভেক 
. সারস-পক্ষীর সমীপে গিয়া তাহাকে জ্লোড়-করে নিবেদন করিল. যে, “হে 
উচ্চপদারট রণ ₹ শুত্রান্তঃকরণ সীরসপক্ষী, আমাদের রাজ! এই.একটা 
নির্জীব কাণ্ড বই না_ইহার রাজদ্বে আম্মুদের কোনো শুভ 'নাই/ 
তুমি যদি আমাদের প্রতি সদয় হইয়া আমাদের রাজ.সিংহাসন অধিকার. 
একর, তবে আমরা সকলে মিলিয়া যাবজ্জীবন. তোমার জয়'জয়- 
কার করিব। 'তা শুধু নাঁ_বক্রমতি বক্রগৃতি নৃশংস সর্পেরা ঝোপঝাপের 
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আড়ালে মাথা গুঁছিয় যেখানে নির্ভর, বাস করে সৈই ঈকল গহন, 
বনে প্রতিদিন দূলবল- “সমভিব্যাহারে সৃগয়া করিয়া গরম আনন্দ লাভ 
করিবে রি ভেকদিগের এরূপ শীমালো এবং রসালো আহ্বানে 
নারসের কর্ণ বখনও বধির থাকিতে পারে না তিনি. আড়চক্ষে 
ভেক-রাজোর চতুঃসীমায় একবার দৃষ্টি প্রেরণ করিজাই, সিংহাসনের উপর 
ধীরে ধীরে এক চরণের পর আর-এক চরণ বাড়াইলেন, আর, ছুই চরণ যখন 
দেই ভিত্তিসলের উপর দৃঢ়পে স্থিত পরাণ হল, তখন তিনি গ্রজাগণের 
্রনদন জন্মের মতো৷ ঘুচাইবার জন টুপ্টাপ করিয়। রাজকার্ধ্ে মনো- 
নিবেশ করিতে: লাগিলেন। যতই দিন ধাইতে লাগিল ততই 
প্রজা্দগের আনন্দের গগনভেদী উচ্ছ্বা শোকাঁশ্র-ধারাঞ্ন পরিণত হইতে 
লাগিল; ও ঘরে ঘরে মড়াকান৷ গড়িয়া গেল। আমাদের দেশের 
বকৃবকৃকারী ভেকের দল চাছেন যে, শুভ্র সারসবৃন্দ একবার কৃপা- 
কটাক্ষে দেখুন, বে, আমাদের নিজের জাতি নাই, গৌরব নাই, 
পরিচ্ছদ . নাই, আমরা অতি-ই অসভ্য, অভি-ই বর্ষর,_তীহাদের 
ককপাই আমাদের অকুলের কূল। আইদ আমর! তাহাদিগকে বলি যে, 
“আমর! যখন এত উদার হইতে পারিলাম যে, আমাদের জাতিকুলমান 
সমন্তই আমরা ভোমাদের সত্যতা-সলিলে ধৌত করিয়া ফেলিতে একটুও 
কুষ্টিত লঞ্জিত বা সন্তপ্ত নহি, তখন তোমরা কি আমাদের প্রতি এটুকু 
উদারতা প্রদর্শন করিতে পারিবে না! যে, তোমাদের বাম চরণের সুমাঞ্জিত: 
উপানতের অর্থাৎ বৃটের লোগার কাটিশছোয়াইরা কাঙ্গালী বাঙ্গালী-জনের 
মৃতশরীরে জীবনসঞ্চার করিবে! বাবু উপাধি আর তো আমাদের সহা হয় না! 
গত চাদর আমাদের গাত্ে রাইসোর্শের বেলেস্তরাঠযাকে! জবনঠ বাঙালী নাম 
বাঙ্গালা ভাষা, হিন্দু নাম, হিন্দু ভাষা, আমাদের কর্ণকুছরে বিষ বর্ষণ করে! 
অভএব হে শুরবর্ণশুর-হৃদয়.সারস-পঙ্ষী সকল! তোমরা এ অধীন তক. : 
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মগ্ডলীকে সমূহ ছুর্গতি হইতে উদ্ধার কর! তোমরা আমাদিগকে 
তোমাদের স্বজাতি বলিয়া-_নিদেন-পক্ষে উইরেসিয়ান (অর্থাৎ ভেক-মারস) 
বলিয়া__ তোমাদের বৃটমণ্ডিত পাদগন্নের আশ্রয়ে টানিয়া লও--তোমাদের 
শ্রীচরণের পাঁছকা'ই আমাদের তবার্ণবের ভেলা-তৌমরাই আমাদের 
বিপদ-সাগরের একমাত্র কাগারী ।” চুণকাম করা! শুভরান্তঃকরণ সারস-পক্ষী 
যে-অভিপ্রায়ে তেকদিগের মধ্যে উড়িয়া আসি! জুড়িয়া বসিয়াছেন, 
তাহা নুসিদ্ধ হইবার পক্ষে ভেকদিগের অত বেশী অনুনয়-বিনয়ের 
কিছুমাত্র গ্ররোজন নাই )-ভেকেরা! যে কি উপাদেয় বস্তু সারসের তাহ! 
বিলক্ষণই জানা আছে। ভেকেরা কাকুতি মিনতি করিয়া অধিক কি 
আর জানাইবেন? বরং সারস পক্ষী ভেকদিগের বক্বকৃ্‌ বকুনি এবং 
ধগ্থপ, লাফানি'তে বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে চরণের আশ্রয় না দিয়া চরণের 
ঠোঁকর দিবেন কি না তাহাই ভাবিতে থাকেন; পরে অনেক বিবেচনার 
পর এইবপ দিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন যে, আপাতত একটু কষ্ট স্বীকার 
করিয়া চরণ সম্বরণ করাই বুদ্ধিমানের কাধ্য। সারস ভাবেন যে, *মকল- 
পক্ষিক্গাতির মধ্যে বকজাতি পরম ধার্মিক বলিরা চিরপ্রসিদ্ধ,_আদরা দেই 
বক-জাতির বয়োজোষ্ঠ এবং কুল-শ্রে্ঠ সারম পক্ষী। সকর জীবেরাই জানে 
যে, আমর! যেমন প্রজাবসল এমন. আর কেহই ন|! অতএব এই 
ভকগুলাকে হাতে না মারিয়। ভাতে মারাঁই কর্তব্য!” এই 
ভাবিয়া সারসপক্গী যখনই চঞ্চচালনা করেন, তখনই শ্বেত পক্ষ-দিয়া 
চগ্চ আচ্ছাদনপূর্বক সে কার্যো স্ত্কতা”র সহিত প্রবৃত্ত হ'ন। এইরূপে 
সারসগক্গী স্বীয় কর্তব্য কর্ম বিধিমতে অনুষ্ঠান করিতেছেন ও জন্ম জন্ম 
অনুষ্ঠান করিবেন; কী? না সুবীর পাকা চা'লে ছুঁছ্‌ ইইয়। প্রবেশ করিয়। 
ফাল্‌ হইয়া বাহির হওয়া। ভেকেরাও স্থীক় কর্তব্য কর্ম বিধিমতে অন্থষ্ঠান 
করিতেছেন এবং জন্ম জন্ম অনুষ্ঠান করিবেন) কী? না মকলে মিলিয়া 
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সমস্বরে বক্‌ বক্‌ ধ্বনি করা। এইরূপে রাজ প্রজা উভয়ে মিলিয়া 
স্ব ্ব কর্তব্য কার্ধ্য অনুষ্ঠান করিতে থাকিলেই দেশের শ্্রীবৃদ্ধি হইতে 
থাকিবে এমনি প্রচণ্ড বেগে যে, দেশ হাপাইতে হাপাইতে উর্ধশ্বাসে বলিবে 
শেষে “ছেড়ে দে ম! কেঁদে বাঁচি 1” 

ভেকেরা ঘদি স্বজাতিত্বের কোন প্রকার বাঁধ বাঁধিয়া তাহার ভিতর 
আপনাদিগকে কোন-মত-গ্রকারে সাম্লাইয়৷ রাখিতে পারেন, তাহা হইলে 
কালক্রমে তাহারা আপনাদের জাতিস্ুলভ উপায় অবলম্বন করিয়। বড় বড় 
সোণা ব্যাঙ, হইয়া উঠিতে পারেন। তাহা যদি তাহাদের ভাগ্যে কখনও 
ঘটে, ভবে তখন মণ্ডক-গলাধঃকরণ সারসের পক্ষে বিষম কষ্টকর হইয়া 
উঠিবে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু ভেকের। আপনাদের জাতি- 
সুলত উপায় পরিত্যাগ পূর্বক সারসের পরিচ্ছদ পরিয়া সারস হইবার চেষ্টায় 
ফিরিতেছেন-__এই এক নূতন রুহস্ত ! 

আমাদের নামের শিরোভাগে বাবুশব্দ প্রয়োগ না করিয়া তাহার পশ্চাদ্‌- 
ভাগে ইস্থোএয়ার-শবের লাঙ্গ,ল জুড়িয় দেয়৷ অতি সহজে হইতে পারে__যে- 
কেহ মনে করিলেই তাহা করিতে পারে ; কিন্তু ভত সহজে আপনার ঝা 
স্বদেশের উন্নতিসাধন কাঁচারো কর্তৃক ঘটনীয় নহে। আমরা মনে করিলেই 
এক লম্ফে গাছে উঠিতে পারি, কিন্তু সেরূপ করিয়া উন্নতির সিঁড়ি ভাঙিয়া 
শোয়োমঞ্চে উ্থান করা মন্তুয্ের সাধ্যাতীত। আমরা এরূপ লথুচিন্ত হই 
দাড়াইয়াছি যে, যে কার্য আমরা জগবম্প বাজাইডা, নিশান উড়াইস়া, বীরত্থ 
ফলাইয়৷ একলন্ষে সাধন করিতে প্রি তাহা! অতি যংসামান্ত হইলেও 
আমাদের চক্ষে তাহ! অতি-বড় মহৎ কার্ধ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়; ও 
হীর গন্তীর ভাবে বথাবিহিত সছুপায় অবলম্বন না করিলে যে-কার্ধয 
সাধন করা যায় না তাহা অতি প্রয়োজনীর কার্যা হইলেও-_-অতি 
মহং-কার্ধ্য হইলেও-__আ'ন!দের চক্ষে তাহা অতি ষৎসামান্ট বলিরা প্রতিভাত 
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হয়। আমর! ভাবি যে, আপনার দেশের গৌরব বাচাইয়া__মহত্ব বাঁচাইয়া 
রীতিমত স্বদেশের উন্নতি-সাধন করা ভূতগত পরিশ্রমের কার্ধ্য__তাহা 
করিবার জন্ কাহার কী এত গরজ পড়িযাছে ! পৃথিবী-যোড়া উদারতা-_ 
জগৎযোড়া সমদর্শিতা-_ইংলও-যোড়া অন্ুকরণ-ক্ষেত্র-_এ-সকল তৌ৷ আমা- 
দের হাতের কাছে রহিয়াছে,__উঠিয়া পড়িয়! লাগিলেই অনায়াসে আমরা 
তাহা করায়ন্ত করিতে পারি- অতি সুলভ মূলো মহাবীর উপাধি ক্রয় করিতে 
পারি। তাহার উপায় হচ্ছে এই--আপনাদের যাহ! কিছু ভাল বলিয়া 
জানো-__ডদ্র-রীতি বলিয়। জানো-_দেশের গৌরব বলিয়। জানো-_পিতৃপুরুষ- 
দের মতামুল্য দান বলিয়া! জানো-_তাঁহা সুগন্ধ পঞ্কজ-কানন হইলেও-_উন্ম 
তস্তিঘুথের স্টায় তাহার উপর পড়িয়। তাহাকে লণ্ডভও করিয়া ফ্যালো। 
স্বদেশের যে কোনো চিরগ্রথিত কীত্তিস্তস্তের শিখর-প্রদেশে যেকোনো 
আলোক দেখিতে পাও জ্ঞানের আলোকই হউক্‌__ প্রেমের আলোকই 
হউক__ধর্মের আলৌকই হউক-_বক্তৃতার ঝড়ে সমস্তই নির্বাণ 
করিয়া ফ্যালো। তাহার পর এরূপ একট৷ বৃহদাকার প্রদাহক ও 
প্রবর্ধক কীচ প্রস্তুত কর ঘে, তাহা ইংলগ্ের তিল-প্রমাণ বস্তুকে তাল- 
প্রমাণ করিয়া বাড়াইয় তুলিতে পারে, ও তাহার মধ্য দিয়া ইংলগের সমস্ত 
গ্রতাপের আলোক আমাদের দেশের মন্তকের উপর কেন্দ্রীভূত হইতে 
পারে। সেই প্রতাপানলের উত্তাপে যখন আমাদের দেশের সমস্ত মস্তি 
দ্রবীভূত হইয়া রাস্তাঘাটে গড়াইয়া যাইতে থাকিবে, তখন উদারতী প্রভৃতি 
ধেড়ে ধেড়ে কতক গুলি শব্ের প্রকাও গ্রকাঁ ছাঁচ প্রস্তুত করিয়া সেই 
জলন্ত মস্তিরাশিকে সেই সকল ছাঁচে ঢালিয়৷ স্বদেশের উন্নতির নান! 
গ্রকার় উপকরণ গড়িয়া তুলিতে থাকিবে, তাহা হইলে আপনার সার্ক- 
ভৌমিক উদারতী-গ্রকাশেরও অবশিষ্ট খাকিবে না, স্বদেশের উন্নতি- 
সাধনেরও অবশিষ্ট থাকিবে না। 
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আমাদের এই দুর্ভাগা দেশের মধ্যে এখনো৷ এরূপ অনেক সাচার 
আছে-_সাধুতা আছে-_ভদ্রতা আছে_বিনর আছে-_মনুবাত্ব আছে-- 
যাহা অন্থত্র কোথাও খুঁজিলে পাওয়া যায় না) কিন্তু আমরা মনে ভাবি যে, 
'ও-সকল তে! আমরা চির-কালই দেখিতেছি-_দেখিয়৷ দেখিয়া আমাদের 
চক্ষৃতে মেড়ো পড়িয়া গিয়াছে! আবগ্তক হইলেই যখন আমরা অন্তের ধন 
ভিক্ষা করিতে পারি তখন স্বীয় গৈতৃক ধন রক্ষণ ও বদ্ধন করিবার কষ্টের 
বোৰা শুধু শুধু কেন স্বন্ধে বহন করিব? অতএব পৈতৃক সদাচার জলে 
নিক্ষেগ কর, পৈতৃক সুরীতি, সৌজন্য, সুপরিচ্ছদ, সমস্তই জলে নিক্ষেগ 
কর,-এইরূপে ডূমি পরিদ্বত করিরা আমবৃক্ষের পরিবর্তে ফল-রাণী ই্্াবেরি 
(কিনা টেপাবির বড়দিদি) রোপন কর) শতদল শ্বেতপপোর পরিবে 
চতুদ্দল ইউরোপীয় লিলি রোপন কর) বীণাপাণি সরস্বতীকে মিউসের নিউ- 
মিউছন্দে আহ্বান কর, মালাচন্দনে ভূষিত বেদীকে কালো ঘ্যাটাটোপে 
টাকা পুল্পিটের মতে। করিয়া! গঠন কর ও বক্তাকে শুন পটরবস্বের পরিবদে 
কালো গাউন পরাইয়! বিলাতি মুর্দাফরাস সাজা ও। বাহা কিছু এবল জাতির 
তাহার সাত খুন ক্ষমা কর-_-শক্তের গোলাম হু! আর বাহ কিছু 
স্বজাতির চিরারাধা গৌরবের বস্তু তাহার গাত্রে-বূপার কাটি ছোগ্লাও-_ 
ছুর্বলের যম হও! এই সমস্ত উপায় অবলম্বনপুরঃদর এক যতসামা 
কাণাকড়ির মূলো জগদ্বাপী উদারতা 'ও সমদশিতা ক্রয় করিয়া পুত্র 
পৌত্রানুক্রমে পরম সুখে ভোগ করিতে থাক । 

আমরা এককালে বলবান্‌ জাতি ছিলাম--এখন দ্ুববল ইইরাভি। কিস 
সুধ্য যখন অন্ত যায় তখন তাহা সূর্যাই থাকে-জোনাকি পোকা হয় না। 
পুরুরাজ আপনার অন্তগমনের সময় বীরকেশরী আলেক্জাগারকে মহ 
ষে বলে কাহাকে তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছিলেন-_দেখাইয়াছিলেন বে, পিঞ্জরস্থ 
সিংহ সিংহ! আলেক্জাগার খন বন্দীক্ৃত পুরুরাজকে জিজ্ঞাসা 
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করিলেন যে, আমার নিকট হইতে ভুমি কিন্ূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর, 
পুরুরাজ বলিলেন-__“মেরূপ ব্যবহার রাজার প্রতি রাজার কর্তব্য 1” 
পুরুরাজ যদি আমাদের ্তার উদ্নতমনা হইতেন তবে তিনি নিশ্চয়ই বলিতেন 
ঘে “তোমরা আমাকে তোমাদের একজন জাতি-ভাই বলিয়া গ্রহণ 
করিলেই আমি পরম কৃত-ক্কতার্থ হইব 1” আমাদের আপনাদের পূর্বপূরুষ- 
দিগের নিকট হইতে মহন্ত শিক্ষা করিতে ঘদি এতই আমাদের লজ্জা বোধ 
হয় আপনর পিতাকে যদি পিতা বলিতে লজ্জা বোধ হয়, তবে 
দ্বাহাদের আগর রাশি রাশি পুস্তক বঞ্ঠস্থ করিতেছি, তাহাদের নিকট 
হইন্েও তো তাহাদের মহন্ঘটুকু আমর শিক্ষা করিতে পারি__তাহাই বা 
করি কই? ইংরাজেরা তাহাদের দেশের বিগ্ভার্থী জন-মাধারণের উপকারার্থে 
স্বদেশীয় ভামাতেই গ্রন্থাদি রচনা করেন, তা? বই--বিশেষ কোনো গুরুতব 
কারণ উপস্থিত না হইলে অন্য দেশীয় ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন না)_-এইটি 
কেন আমরা ইংরাঁজদের নিকট হইতে ন! শিখি? আমরা তাহাদের এত এত 
বিদবা! শিখিতেছি, কেবল উট শিথিলেই কি আমাদের জাতি যাইবে! ইংরাজ- 
দের নিকট হইতে আমরা বিদা। শিখিতেছি বলিয়াই যে, তাহাদের ভাষার 
ছোয়ালে আমাদের ঘাড় পাতিয়া দিতে হইবে-_ইছার যেকি বাধ্য-বাধকতা 
তাহা তো দেখিতে পাই না। ইংরাজেরাও তো আমাঁদের নিকট হইতে 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হউক পরোক্ষ সঙ্থন্ধে বীজগণিত বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, তা 
বলিয়া তাহারা কি আমাদের ভাষায় তাহার অনুশীলন করে? ইউরোপীয় 
জাতি উক্ত বিদ্যা সাক্ষাৎ সঙ্গন্ধে আরবদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত 
হইয়াছে__তা। বলিয়া কোন্‌ ইউরোপীয় জাতি আর্বী ভাষায় তাহাব 
অনুশীলন করে? কলিকাতার নব-প্রতিষ্টিত 309705. 2১৪৪০086101 
আমাদের না ইংরাজদের? ঘদি তাহা আমাদেরই হয়, তবে সেথানে- 
অন্ততঃ-কেন আমরা আমাঁদের নিজের ভাবায় বিজ্ঞানের অন্থ্ণীলন না 
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করি ?* আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে মহন্ শিক্ষা করিলে-_ 
তো কোনো কথাই ছিল না, তাহা হইলে এতদিনে আমরা জাতির মতো 
জাতি হইভাম- মানুষের মতো মানুষ হইতাম! কিন্তু অপাধ্যমানে আমরা 
বিদেশী ইংরাজেদের নিকট হইতে মহন্ত শিক্ষা করিলেও কতকটা আমাদের 
দাড়াইবার স্থান হয়। যে পর্যন্ত আমর! ইংরাজদের বছিঃপরিচ্ছদ ভেদ 
করিয়া তাহাদের দেশের মহবটুকুর মন্যমে তলাইতে না পাৰ্রিতেছি, সে পর্য্যন্ত 
তাহাদের বিদ্যা শিথিলেই বাকি আর শিল্প শিথিলেই বা কি--কিছুতেই 
কিছু হইবে না,_তাহাতে ইষ্ট না হইয়া বরং অনিষ্ঠই হইবে । জঠবানল 
না থাকিলে দেমন অন্ন পরিগাক পার না,মহন্ত না থাকিলে সেইরূপ 
বিদ্যা পরিপাক পার ন। ৮ নীচন্তের উপর তই বিদ্ভার জোতি নিপত্তিত 

র) তত--কোথায় তাহার আলোক বৃদ্ধি পাইবে-না কেবল তমেোই 
বদ্ধি পাইতে থাকে ৮হিভে বিপরিত হয় । ইতব্রাজী পৃথি-গত বিগ্তাট 
ইতরাজদের নিকট হইতে আদায় করা খুব সুবিধা বটে, কিছু ইতরাজদের 
দেখাদেখি আমর! দদি স্বদেশীর ভামার আমাদের শিক্ষিত বিগ্ভার অন্তশীলন 
করি, তবে তাহাতে আমাদের দেশে সুবিধার একটা বালি'র বাধ শুধু ন| 
পরুন্থ মন্থর শৈলদর্গ_ক্বাধীনতার  হিগ্ডিমুল গ্রতিষ্টিত করা 
এই সোজা কথাটা আমরা বুঝিয়াগ বুঝি না! হায়! আমর! 
কি কেবল আপাত-ঢলভ সুবিধাই গুঁজিয়া বেড়াই ? ভাবী-মঙ্লের 
নিদান ষে, মহস্ব, তাহার প্রতি কোনো কালেই কি আমাদের চক্ষু 
ফুটবে ন|? ইত্রাজের তে জুবিপা-স্টীর পপলে স্বজাতির স্বজাতি- 


চা 


ফা 
৬ 


* এখানে লেখকের মনের অভিলাম নান্ত কর। হইল ম।র, উন্কু সমাজের প্রতিষ্টাভার 
প্রতি দৌমারোপ করা এখনক।র তাৎপধ) নহে,ব্যপারটি অতি কঠিন. প্রতিষ্ঠাতা- 
মহাশয় যত দুর করিয়াঞ্ছেন ভাহাতে ভিনি আমাদের সকলকার ধন্থবাদের গা, উহাতে 
আর কাহারো সংশয় হইতে পারে না । 


প্রবন্ধ-মাল। ৫৯ 


ত্বকে ঈলিত-বিদলিত করিয়া বধ করেন ন।! আমাদের দেশের লোক যেমন 
সুবিধার কারণ দর্শাইয়া বিদেণীর গলবন্থকে স্বদেশীয় কঠের হার, 
বিদেশ্ীয় কালো চোঙার টুপিকে স্বদেশের মাথার মুকুট করিতে তিলমাত্রও 
নজ্জা বা দ্বণা বোধ করেন না, কোন্‌ ইংরাজ সেরপ স্বজাতিত্বের অবমানন 
আপনার গাত্রে এক মুহূর্তের জন্টও সগ করিতে পারে? তাহা যদি 
পারিত, তবে আমাদের এই উষ্ণ দেশে উত্তাপের কারণ দর্শাইয়া স্বচ্ছন্দ 
তাহারা ধুতি-চাদর পরিয়৷ শরীরের অদ্ধেক ভার লাঘব করিত-_ তাহাদের 
হাড়ে বাতাস লাগিত-_এ যাত্রার মতো তাহারা বর্তি্না যাইত ! 

ইংরাজদের এই যে একট--রসনাগত নর--কিন্ব_ অস্থিগত 
মজ্জ।গত--মন্্গত স্বদেশান্গুরাগ, এটি যদি আমরা! তাহাদের নিকট হইতে 
শিখিভাম-তবে আৰ আমাদের ভাবনা ছি না! তাহা হইলে এতদিনে 
আমাদের জাতির শ্রী ফিরিয়া যাইত-কিন্তু তাহা আমরা শিক্ষা করিব না 
ইংরাজদের নিকট হইতে আমরা। পরিবার সাজ শিক্ষী করিব, চলিবার ঢ্‌ 
শিক্ষা! কৰিব, কথা কহিবার ধরণ শিক্ষা করিব, টুপি হেলাইবার কেতা 
শিক্ষা করিব, পা নীচাইয়া শিশ্‌ দিবার ভঙ্গী শিক্গ1! করিব, খঞ্জন পঙ্গীর 
মতো কোত্তার লাজ নাচাইয় হাত নাড়িয়া বন্তৃতা করিবার হাব-ভাব শিক্ষা 
করিব, এইরূপ যত কিছু শিখিবার আছে সমস্তই মন্তি্-জাৎ করিয়া ডারু 
উইন্‌ সাহেবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থের আগামী সংস্করণের নূতন এক অধ্যায়ের 
উপকরণ মংগ্রহ করিতে থাকিব। 

সুবিধা স্বত্ব এবং মহব স্বতন্ব। আমার নিজের যথেষ্ট অর্থ থাকিতে ৪ 
ভিঙ্ষাবৃভি দ্বার৷ জীবিকা নির্বাহ করাকে আঘি খুব সুবিধা মনে করিতে 
পারি, কিন্তু আমি সেরূপ কাধ্য করিলে আমার নীচত্ব আর কাহারো 
নিকটে অপ্রকাশ থাকিবে না।-ধাহারা আপনাদের জাতিকুলমানে 
জলাঞ্জলি দিয়া পরেধের পদতলে মস্তক অবনহ করিয়া তাহাদের 


৬০ প্রবন্ধ-মালা 


জাতিকুল-মানের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ভিক্ষ করিতে আদবেই লজ্জা বৌধ:করেন 
না, তাহাদের নীচের চিহ্ন তাহাদের ললাটময় ফুটিয়া বাহির হয়। তাহারা 
আপনারা তাহ! দেখিতে পান না বটে কিন্তু দেশশুদ্ধ আর সকল 
লোকেই তাহা! দেখিতে পায় ১__দেখিয়৷ ভদ্রলোকের! দত্য সত্যই মনো 
মধ্যে মন্খান্তিক বেদনা অনুভব করেন। সেদিন লর্ড ডফরিন্‌ যে কথা- 
গুলি বলিয়াছিলেন তাহা তিনি কম দুঃখে বলেন নাই 7 [০৮৭ এনা? 
কয়েকজন কোর্ভী-ধারী বিলাত-ফের্তা 1. অমুক*কে পষ্টাপষ্টি বনিয়া- 
ছিলেন_“তোমাদের এ-ছূর্কদ্ধি কেন! তোমাদের আপনাদের দিব্য সুন্দর 
পরিধান বন্ত্র থাকিতে_পরজাতির নিকট হইতে বেমানান্‌ পরিচ্ছদ ধার 
করিতে যাও কেন?” ইহা-শ্রধণে লেখকের একজন আত্মবৎ প্রাণবন্ধুর 
মথ হইতে নিয়্লিখিত দোহাটি (অর্থাৎ ০০৪০1৩/ট ) সহসা বাহির 
হইয়াছিল) যথখ।,_ 
এলেন বিলাত-ফের্তা গায়ে কোর্তাবু্তি। 
অর্ধ গোরা, অন্ধ কালা, বর্ণচোরা মৃত্তি ॥ 

কিন্তু আশ্চর্য 'এই যে, লোকদিগকে এইরূপ বুঝানে। হইতেছে বে, 
ণডফরিনের দত অতবড় একজন ভূখোড় গুট়াভিষন্ধি নয়পঙ্ডিত আমাদের 
এদেশে কখন পদার্পন করিয়াছেন কি না মন্দেহ! তিনি ঘাই-ই বলুন 
আর যাই-ই কহুন্-স্বীয় অন্তঃকরণ-মধ্যে তিনি এটি বিলক্ষণ অবগত 
আছেন যে বাঙ্গালীরা একবার বদি হ্যাট-কোট পরিতে শেখে তবে 
আর রক্ষা থাকিবে না! বাঙ্গালীর! হ্যাট-কোট পরিলেই তাহাদের 
বন্তৃতাশক্তি আকাশ ছাপাইয়৷ উঠিবে_ ইংরাজি সরস্বতী উপযাচিক! 
হইয়া তাহাদের রসনায় আড্ডা গাড়িবেন_-ও তাহাকে তাঁড়াইয়া 
দিলেও তিনি সেখান হইতে নড়িবেন না। মহাত্মা রাজা রামমোহন 
রায় নিশ্চয়ই ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া দিনের মধো একবার করি” 


প্রুবন্ধ-মাঁলা ৬১ 


প্রত্যইই হাট কোট পরিতেন, নহিলে তিনি কখনই অত বড় একজন 
দেশবিখ্যাত লোক হইতে পারিতেন না! এখনো যে এদেশীয় বিদবনম- 
গুলীর অগ্রগণ শ্রীধুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় ইউরোপে বিখ্যাত 
হইগ্নাছেন, তাহার নিগুঢ় কারণ অন্বেষণ করিলে নিশ্চয়ই বাহির হইয়!পড়িবে 
যে, তিনি প্রত্যহ দ্বিপ্রহর রজনীতে অতি সংগোপনে অন্ততঃ একবার করিরা 
হ্যাট কোট-পরিধান পূর্বক মস্তিষ্ক শানাইয়া ল'ন! বাঙ্গালীরা গোপনে 
হাট-কোট পরিয়াই এই--গ্রকাণ্তে হ্যাট'কোট পরিলে কি আর 
রক্ষা রাখিবে! তখন তাহাদের আর এক ভীষণ মুষ্তি হইয়া উঠিবে! 
সিক জাতি তখন তাহাদের কাছে কোথায় লাগে! তখন তাহাদের 
মুখের সাপটে ও পদের দাপটে হাইলাগুরের রেজিমেন্ট-কে-রেজিমেণ্ট, ভয়ে 
কম্পমান হইয়। ভূতলে ঘুচ্ছিত হইয়া পড়িবে ! ব্রিটিস, সামাজ্যের এইরূপ 
আদন্ন বিপদ দেখিয়। লর্ড ডক্‌রিণের মতো অত বড় একজন দুরদর্শী বিচক্ষণ- 
ব্যক্তির আর-কি চুপ করিয়! থাকা পোষায়?__কাজেই তিনি চক্ষুলজ্জার 
মাথা খাইয়া গোটাকত কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু 
যাহারা লর্ড ভফ.রিণের মাথার ভিতর অত-টা তলাইতে পারেন নাই, 
তাহারা আমাদের ন্যায় সাদাসিধা বুৰিয়াই ক্ষান্ত_তাহারা বলেন যে, লর্ড, 
ডফরিন আপনি যেমন অন্ত জাতির পরিচ্ছদ পরিয়া সউ সাজিতে লজ্জা 
বোধ করেন_তাহার আপনার সেই মহষ্ভাবটি তিনি আমাদের দেশের 
সন্থান্ত লোৌকদিগের নিকট হইতেও প্রতাশা করেন। মহৎ লোক মাত্রেই 
ভদ্রবংশীষ্প লোকের নীচত্ব চক্ষে দেখিতে পারেন না। লর্ড ডফ.রিণের 
অপরাধ এই যে তিনি অরুচির কর্ণে স্ুকচিষ গোটা-ছুই সৎপরামর্শ গিলাইয়া 
দিতে চেষ্টা করিলেন। তাঙ্া জীর্ণ হইবে কেন। তাহা যেমন কর্ণে ঘাওয়া-- 
আর-অগ়নি কালো কালো! পিত্বের সহিত শ্রোতার মুখ-কন্দর এবং লেখনী চগ্ু 
হইতে উদ্বাস্ত হইয়। রাজা-শুদ্ধ সংবাদ-পত্র ভাষাইয়৷ একাকার করিয়া দি'ল। 


৬২ প্রবন্ধ-মাহা। 


ইংরাদ্ী পরিচ্ছদ পরিধান করিতে ধাহাদের সাধ যায়, তাহাদের অনেকে 
আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য পূর্ব-হইতেই অনেক গুলি যুক্তি মুখস্ত করিয়া 
পিগ্বিজয়ে বাহির হ'ন। কিন্তু সে যে তাহাদের যুক্তির ধারা, তাহা এরূপ 
উপহামাম্পদ ও জঘন্য যে, তাহা উল্লেখ করিভেও লজ্জা বোধ হয়। তাহাদের 
একট প্রধান যুক্তি এই থে, রেলওয়ে-রক্ষক হ্যাট-কোটের ভেল্কি-বাজির 
চোটে বাঙ্গালীদিগকে ইংরাজ মনে করিয়! তদুপবুক্ত-সন্মান এদশন করিবে। 
ইংরাজী, বাঙ্গালী, সংস্কৃত, আরবি পারসি,সকল শাস্ত্রেই বলে যে, যে 
ব্যক্তি যাহ! নয়-সে ব্যক্তি যদি তাহার মতে। সাজ সাজে, তবে তাহার 
সেয়ূপ কারা চৌধ্যের পরাকাষ্টা-_তাহা আত্ম-তৌধ্য ! আপনাকে চুরি করি- 
বার স্তায় অধন কাপুরুমন্থ জগতে ন।ই-_তাহা অতি গঠিত নীচ কার্ধা। কোন্‌ 
ভদ্রলোক (অথব! বাবু শবের গ্তায় ভদ্রলোক শব্দের প্রতি কাহারো যদ 
কোন আগন্তি থাকে _তবে) কোন্‌ 8০711578 সুবিধার ছুতা করিয়া 
আপনার নাম ভণড়াইতে-বংশ ভীড়াইতে-জাতি ভীড়াইতে-_বাপ 
পিতামহ ভখড়াইতে লজ্জিত ন। হান! রেলওয়ে-রঙক্ষকের চক্ষে ধুলি 
দিয় তাহার নিকট হইতে বন্ধুতা আদায় করিলে, কিন্বা উপর-ওয়ালাদের 
পায়ে রীতিঘত তৈল দান করিয়া এমন কি আবহক হইলে আপনা 
বথাসর্বাস্ব ধন-দম্পন্তি অকাতরে ঢালিয়৷ দিয়া__ভদ্রতার একটি নিদর্শন-পত্র 
বা ০971776869 ভিন্গা করিয়া আনিয়া, তাহা আপনার ললাটে আটা 
দিয়। আটিয়। রাখিলে, রেল-যাত্রীর পক্ষে কতকটা সুবিধা হয় বটে, কিন্তু 
সে নুবিধা এমন কোনো অসাধারণ সুবিধা নছে যে, তাহার পদতলে 
হৃদয়ের মত্ব বিক্রয় না করিলে আর শ্রেয় নাই। বিজেতা-জাতির নিকট 
বিজিত জান্িকে অনেক সয় অনেক একার দৌররাজ্ম ভোগ করিতে 
হয়-_ইহা থুবই সত, কিন্তু বিজিত জাতি আপনার মহত্ব রক্ষা করিয়া 
তাহার গ্রতীকার চেষ্টার গ্রাণপণে নিযুক্ত হউন না কেন- তাহাই ভো 
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মনুষ্যৌচিত কার্ধা ! সেদিন বই না কোনো ছিনদস্থানী খোট্রাকে রেলগাড়ি- 
র্দকেরা কোন-গ্রকার অসম্মান করাতে অনেক হিনৃস্থানী এক-যোট হইয়! 
রেলগাড়িতে দ্রব্যাদি সংক্রামণ বন্ধ করিল যেই-_তাহার পরদিন যাইতে না- 
যাইতে রেলওয়ে'কোম্পানি শশব্যস্ত হইয়া হিনুস্থানী-জাতির প্রতি সম্মান 
গ্ররশন করিতে আর পথ গাইল না। সেদিন ইটালীতে যখন 
বিদেশীয় বাজপুরুষেরা তামাকের উপর মাশুল চড়াইল তখন ইটালীর 
লোকেরা কি করিল? আবেদনও করিল না ও তাহার বিনিময়ে 
গলাধাক্কাও থাইল না। তাহারা অতী এক সহজ উপায় অবলম্বন 
করিল._দেশশ্ুদ্ধ লৌক একাত্ম! হইয়া ইউরোপীয় সভ্যতার একটি 
গ্রধান অঙ্গ ছেদন করিয়া ফেলিল-_টুরট্‌ খাওয়া বন্ধ করিল,__সুবিধাকে 
পদে দলন করিয়া মহত্বকে আলিঙ্গন করিল! কিন্ত আমরা সুবিধার 
ঘরের একজন অধম কিস্করকে দেখিয়াছি কি অমনি তাহাকে আপনার 
মাথার উপরে চড়াইয়া সহরমগ নৃত্য করিয়া বেড়াইতে থাকি । সত্য বলিতে 
কি-_এইটিই হচ্চে আমাদের ইংরাজি গড়ার সর্বোংকৃষ্ট ফল! যিনি রেলওয়ে- 
রক্ষকের সৌহার্দের কাঙ্গালি তাহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, “তুমি বদি 
জাতি-ভাড়ানোর নীচত্ব অষ্ট-গ্রহর অঙ্গে ধারণ করিতে পারিলে, 
তৰে ছুই মিনিটের জন্য 2451উ৫গকের কটু-কাটব্য কর্ণাভাস্তরে স্থান- 
দান করিতে তোমার এত ভঙ়্ই বা কিসের, লজ্জাই বা কিসের, গ্লানিই 
বাকিসের! 

ইংরাজী কোর্তীন্ুরাগীর আর-একটি যুক্তি এই যে, “আমাদের নিজের 
কথন কিছু ছিলও না- এখনো কিছু নাই,_আমাদের পরিচ্ছদ অতীব 
যংসামান্য__-বড় জোর ধুতি চাদর ! মান্ধাতার আমল.হইতৈে আমরা গর- 
জাতির পরিচ্ছদ গরিয় পরিয় আমাদের হাড় পাকাইয়া তুলিয়াছি, আজ তুমি 
আমাদিগকে তাহ! হইতে বিরত করিতে চাও? অন্ুুক্রণই আমাদের 
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এক মাত্র পাথেয় স্বল-_তাহা আমাদের চিরকেলে পেসা, তাহার সুবিধা ইইতে, 
আজ আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে চাও?" [1709 [715 যখন 
[818কে বলিয়াছিলেন যে, “তুমি এই বলিলে- চুরি করিবে না, আর, 
এখন যেই চুরির নাম শুনিয়াছ আর অমনি নাচিয়া উঠিয়াছ, তোমার 
তো খুব দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখছি !” 81898 বলিল ' [৪ £7/ ৮০০৪০ 
81” চুরি হচ্ছে আমার পেসা- আমার ব্রত “15 10817 1০ 186০] 
1 0179৪ ৮০০৪৫০৮"* ব্রত পালন করা তে! আর পাপ-কাধ্য নহে? 
“অনুকরণ যে আমাদের ব্রত--তাহা কিরূপে আমরা লঙ্ঘন করিব? 
অনেকে অনেক স্থানে প্রবঞ্চনাবলে ছুঁচ হইয়া প্রবেশ করে ও তোপের 
বলে ফাল হইয়া বাহির হয়; আমরা নীচত্বের বলে মাছি হইয়। ইংলণ্ডের অধম 
শুপ্তিকালয়ে প্রবেশ করি ও অন্বকরণের বলে এক এক জন এক এক 
ধিঈগী হইয়া বাহির হই )--ইহা দেখিয়। নিশ্চয়ই তোমার ঈর্ষানল 
প্রজলিত হইয়। উঠিয়াছে, নচেৎ তুমি কখনই আমাদের সৎসংকরে ঠাপ 
জল নিক্ষেপ করিবার মানসে (০০1৭ ৮৪9 0:০৬ করিবার মানসে ) 
আমাদের পথরোধ করিয়া এখানে আজ দণ্ডায়মান হইতে না।” 

“আমরা চিরকালই পরজাতির পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আমিতেছি”__ 
এ কথার অর্থঘদি এই হয় যে, আমরা মুসলমানদিগের দেখাদেখি সভ্য 
পরিচ্ছদ পরিতে শিখিয়াছি__তবে ও-কথাটির মূল যে কোথায়, তাহা তো৷ 
আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি'না | চক্ষে আমর! যাহা দেখিতেছি তাহা 
উহার অবিকল বিপরীত। আমাদিগকে যদি কেহ বলে যে, “ন্য্য যেহেতু 
পশ্চিম দিকে উদয় হয় এই জন্ত আমি গঙ্গার পূর্ব-ধারে বাড়ী করিয়াছি”, 
তবে আমর! তাহাকে বলিব যে, তোমার কথার বিস্মোল্লায় গলদ্‌; 
আমরা যাহ! প্রত্যহ দেখি তাহা উহার অবিকল বিপরীত। তুমি 
বলিতেছ যে, হিন্দুরা মুসলমানের অন্থুকরণ করিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছে__ 
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আমি. দেখিতেছি মুসলনানেরা হিন্দুদিগের অনুকরণ করিয়া উন্নতি 
লাত করিয়াছে! 

হিন্দুস্থানী মুসলমান ছাঁড়। আর বে-কোন দেশীয় মুসলমানকে দেখ ন 
কেন,_-ইরাণী মুললমান, ভুরাণী মুললমান, আরবি মুসলমান, কাবুলি 
মূঘলমান, যাহাকেই দেখ না কেন-_দেখিবে বে, হিনুস্থানী মুসলমানাদের 
গরিচ্ছদের সঙ্গে তাহাদের পরিচ্ছদের কোনে! সাদৃশ্ঠ নাই ; ইহাতে স্পষ্টই 
বুঝিতে গারা যাইতেছে, যে, এ দেশীয় মুসলমানেরা ধেমন আমাদের 
বীণ ভাঙিয়া সেতার করিয়াছে, মল্লার রাগিণী ভাঙিরা মিএগ মল্লার 
করিয়াছে, আমাদের দেশীঘ্ন ভাষ! ভাঙিয়া উদ স্্টি করিয়াছে, সেইরূপ 
আমাদের দেশীর পরিচ্ছদ ভাঙিয়া চাপকাঁন পারজাম। প্রভৃতি পরিচ্ছদ 
প্রস্তুত করিয়াছে । যেজাতি একশত বিষয়ে আমাদের জাতির নিকটে 
খণী, সে জাতি যে, এক-শ এক বিষয়ে আমাদের জাতির নিকটে খন 
হষ্টাবে-ইছাতে কিছুই বিচিত্র নাই। প্রথম প্রথম হিন্ু-মুসলমানের 
মধ্যে গরস্পর কেবল মারামারি কাটাকাটি সন্বক্কেরই প্রাদুর্ভীব ছিল? অবশেবে 
রাজনীতিজ্ঞ আকৃবর শ। হিন্দুদিগকে ঠাণ্ডা করিবার মানসে হিন্দ-সভাতার 
নানাবিধ উপকরণ স্বজাতির মধ্যে প্রচলিত করিয়াছিলেন-ইহী একটি 
এতিহাসিক সতা। আবার আক্বারের সময় হইতে মুসলমান রাজারা 
যেধুপ জামা-জোড়৷ 'ও খিড়কিদার পাগড়ি বাবার করিতেন দেরপ 
পরিচ্ছদ ভারতবর্ষ-ছাড়া পৃথিবীস্থ আর কোনো দেশেই প্রচলিত নাই-- 
ইাতে স্পাই প্রমাণ হইতেছে যে, দে পৰিচ্ছদ-গুলি নিতান্ত-পক্ষেই 
ভারতবর্ধীয়; সে গুলি যদি মুসল্মানী হইত তবে তাহা ইরানে, তুরাণে, 
আরবে, বাঁ অন্ত কোন মুসল্মানী দেশে অবশাই প্রচলিত থাকিত। 
আমাদের দেশের সুবিখ্যাত পুরাতব্ব-বিৎ শ্রীযুক্ত বাঁবু রাজেন্র লাল মিত্র 
জলের ন্ঠায় স্পট করিয়৷ দেখাইয়াছেন বে, জামাজোড়া ও খিড়্‌কিদার 
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পাগ্‌ড়ি আমরা মুসল্মানদিগের নিকট হইতে পাই নাই, মুসল্মানেরাই 
আমাদের নিকট হইতে পাইয়াছে। মুসল্মানেরা যখন হিন্দুদের শত 
শত বিষয়ের অন্গকরণ করিয়াছে, তখন আমরা যদি এখন তাহাদের 
কোন কিছুর অনুকরণ করি তবে তাহাতে হিন্দমুদলমানের মধ্যে সৌজন্তের 
বিনিময় হয় মাত্র; কাহারো তাহাতে জাতির অগৌরব হয় না। পূর্বে 
মুসলমানেরা আমাদের ধর্মের প্রতিই খড্গহস্ত ছিলেন, কিন্ত আমাদের 
জাতিকে তাহার! মাথায় তুলিয়াছিলেন) মুসলমান সম্রাটের প্রধান সেনা- 
পতি ছিলেন মানসিংহ, প্রধান কাধ্যাধ্যক্গ ছিলেন তোদরমল, প্রধান মন্ত্রী 
ছিলেন বীরবল, প্রধান গান্নক ছিলেন তান-সেন। ইহারা সকলেই জাতিতে 
হিন্গু। ঘে'জাতি আমাদের জাতির ভাষ! ভাঙ্গিয়া আপনাদের উদু-ভাষা 
প্রস্তুত করিতে একবিনু কুষ্টিত হইল না, এমন কি, যেজাতি আপনা" 
দের জন্-ভূমি পর্যন্ত বিশ্মুত হইয়া ভারতবর্ষকে স্বদেশ-রূপে বরণ করিল, 
সে জাতিকে কি আমরা আর পর বলিয়! উপেক্ষা করিতে পারি? তাহা 
যদি করি তবে তাহাতে আমাদের নিতান্তই অসৌজন্য প্রকাশ গায়_ 
তাহা। অত্যন্ত অভদ্রোচিত কার্দ্য। বাঙ্গালি মুসলমানেরা ধৃতি পর্য্যন্ত 
পরে, মুসলমানীর। সাড়ি পধ্যন্ত পরে, তাহাতে তাহাদের জাতি যায় 
না। হিন্দস্থানী সুসলমানেরা ধর্মেই কেবল মুনলমান-কিন্ত জাতিতে 
ভারতবর্ধীর। এখন আবার হিন্দু মুসলমানের মধ্যে জিত-জেতা সম্বন্ধ 
নাই, সুতরাং এখন মুসলমানেরা কোনে হিসাবেই আমাদের পর নছে। 
তাহাদের দেশ হিন্দুস্থান_ ভাষা এবং পরিচ্ছদ হিন্দৃস্থানী,_-এবং উভয়েই 
আমর জিত জাতি। হিন্স্থানী মুসলমানের! পূর্বে আমাদের অনেক 
বিষয়ের অনুকরণ করিয়াছেন ইহা স্মরণ করিয়া এখন যদি আমরা তাহাদের 
কোনো কিছুর অন্কুকরণ করি, তবে আমরা আপনাদের লোকেরই অস্থ- 
করণ করি_-পরান্করণ করি না। পরান্ুকরণ বলে কাহাকে? না 
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ফে-জাতি আমাদিগকে তাহার চরণের এক রেণু বলিয়া গণ্য করে না__ 
সেই জাতির অস্্ুকরণই পরাম্থকরণ। সময়ে সময়ে আমরা* মুলমানদের 
বাহুবলে মদ্দিত হইতাম, ও সময়ে সময়ে আমরাও তাহাদিগকে তাহার 
প্রতিফল দিতাম; এখন আমরা কাহারো বাহুবলে মর্দিত হই না বটে__ 
কিন্তু পদমদ্দিত যত দূর হইবার তাহা হইতেছি) বাহুবলের গীড়নে 
লোকের প্রাণহত্যা পর্যন্তই হইতে পারে। পদমর্দনে লোকের প্রাণহত্যা 
না হয় এমন নহে কিন্তু তাহা! অপেক্ষাও গুরুতর একটি হত্যাকাণ্ড উপ- 
স্থিত হয়, সেট হচ্চে মানহত্যা! জ্োষ্ঠ ভাতা, মান, কনিষ্ঠ ভ্রাতা__ 
প্রাণ; জ্যেষ্ট-টি চলিয়া গেলে কনিষ্ঠ-টির থাকা! বিডম্বনা-মাত্র। ধাহারা 
আমাদের কেবল প্রাণটিকে বীচাইয়৷ রাখিয়া ধন এবং মানের প্রতি 
মন্দরভেদী কোপন্ষ্টির ভোগ দাগিতেছেন, আমরা ঘদি তাহাদের পরিচ্ছদ 
পরিধান করিরা তাহাদের জাতি-মর্ধযাদীর ভিখারী হই ও আপনাদের 
নিজের জাতিমর্ধ্যাদাকে চরণে দলিয়া ফেলি, তবে আমরা শুধু যে নীচ 
ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করি তাহা নহে কিন্তু নীচত্বকে আমরা আমাদের 
কের হার করি, মন্তকের মুকুট করি__অঙ্গের আভরণ করি,__নীচত্বের 
আমরা মুল্য বাড়াইয়। তুলি, দর্প বাড়াইয়। তুলি! আমাদের দেখাদেখি 
লোকে সহসা মনে করিতে পারে ঘে, ই'হারা৷ এত পদমদ্দিত হ্ইয়াও যথন 
এত পদ-লেহন করিতেছেন, তখন পদ-লেহন বোধ করি বা কোন 
অসাধারণ শ্রেফর মহংকাধ্য হইবে__আমাদের বুদ্ধি অতী ন।কি স্থল__তাই 
আমর উহার প্রকৃত মন্্ব বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদের কি নীচত্বের 
সীমাপরিসীমা আছে? ইংবাজেরা আমাদিগকে নিগর বলে, তাহার দেখাদেখি 
আমরা আপনাদের জাতিকে নিগর বলি! ইংরাজেরা বাবুউপাধিকে 
হেয়-জ্ঞান করে, তাহার দেখাদেখি আমরাও বাবু উপাধিকে হেয়জ্ঞান 
করি! ইংরাজেরা আপনাদের দেশকে হোম্‌ বলে, আমরা তাহার দেখা- 
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দেখি তাহাদের দেশকে আমাদের হোম্‌ বলি! আমরা এমনি গডঞ্লিকা- 
প্রবাহ! আমরা তো এইরূপ ভক্তিতে গদগদ হইয়! ইংরাজের উউ্ছিষ্ট 
লেহন করিতেছি ও সর্ধাঙ্ে লেপন করিতেছি । ইংরাজের৷ ভিতরে তিতরে 
আমাদিগকে কিরূপ চক্ষে দেখেন তাহার একটা সতা-ঘটনা-মূলক গল্প 
বলি, শ্রবণ করুন।-__ 

একজন আফিসের সাঁভেবের নিকট দ্ষটক্তন বাঙ্গালী কর্মচারী উপস্থিত 
ছিলেন, তাহার মধো এক জনের পিপাসার উদ্রেক হওয়াতে তিনি 
সাহেবের নিকট জল ঢাহিলেন, সাহেব তখন কাঁচ-পাত্রের একপাত্র 
জল তাহাকে দিতে অনুমতি করিল। অনন্তর পিপান্তু কর্মুচারীটা জলপান 
করিয়া! বখন বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক চলিয়া গেল, সাষ্ঠেৰ তংক্ষণাৎ সেই কাট- 
পাত্রটিকে ভূমিতে আছাড় নারিরা চুর্ণ চূর্ণ করিয়া ফেলিল। আর একজন 
কর্মচারী ধিনি উপস্থিত ছিলেন তিনি তাহা দেখিয়া অবাক্‌, তাহার 
মুখে আমি এ গল্পটি শুনিয়াছি। আমাদের প্রতি বাহাদের এইরূপ 
মনের সপ্ভাব__আমাদের এই উষ্ণদেশে বাহারা দোবুরমান শোভন ধুতি 
চাদর বা ইজার চাঁপকান পরিধান করিতে মৃদ্ভাকে তাহা অপেক্ষা শ্রেয় 
বিবেচনা করেন,__এখাঁনক!র প্রচও শ্রীষ্ষের উত্তাপে আমরা কিনা সেই 
জাতির আঁটা-স'টা ঘোড়ার দাজ ও উত্বাপ-গ্রাসী কালো রঙেরশীত 
বন্ধের বোঝ! নিক্ুষ্ট জন্তুর মত বহন করিব_অথট এক নিমিৰের জন্য 
লজ্জা বা দ্বণা কাহাকে বলে তাহা জানিব না! ধিকৃ! কাপুরুত্ব আর 
গাছে ফলে ন|! ছিদ্র-দর্শী তাকিকেরা বলিতে পারেন যে, তবে মোঝা 
পরিও ন।-ইংরাজী জুতা পরিও না, কিন্তু এ সকল তর্ক হৃদযশূন্ত 
বাচালতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কাশ্মীরের লোকেরা শীত দেশে কি 
জুতা-মোঝা পরে না? ইউরোপীস্ক লোকেরাই কেবল যে জুতা-মোবা 
পরিতে জানে, আমাদের দেশের লোকেবা কম্মিন্‌ কালেও জানিত না! 
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ইহা তো আর নহে ! মোঝার গঠন দকল-দেশেই সমান, সুতরাং 
হাইলাগুরের মোঝার ম্তার নিতান্ত চিত্র-বিচিত্রিত মোঝ। ন। হইলে তাহাতে 
জাতিত্বের পরিচয়জ্ঞাপক কোন চিহ্নই বঞ্তিতে পারে না; আবার, মাথার 
ও গায়ের পরিচ্ছদে যতটা জাতি-পরিচর় পরিস্মুট হয়, পারের পরিচ্ছদে 
তাহার দিকির সিকিও হর না। 
নরমান এবং সাকৃসন-দিগের মধো যেরূপ জিত জেতা সম্বন্ধ ছিল, হিন্দু 
মুলমানদের মধ্যেও সেইরূপ ছিল। নম্দীনদের সহস্র দৌরায্মোর মধো 
ইংরাজদের সাকসান্‌ বনিয়াদ অটুটু ছিল__সুসলম!নদের সহশ্র দৌরাআ্মোর 
মধোও্ড ভারতবর্ষের হিন্দু বনিয়াদ অভগ্ন ছিল । নরম্যানেরা ঘেমন ইংলগুকে 
স্বদেশ করিয়া জাতিতে ইংরেজ হইয়াছিল, এদেশীয় মুসলমানেরা সেইরূপ 
হিনুস্থানকে স্বদেশ করিয়া জাতিতে তারতবর্ধীর হইরাছিল_ধদ্ষেই 
কেবল মুগল্মান ছিল এইজন্য মুসলমানেরা আমাদের দেশের পরিচ্ছদ- 
প্রভৃতি আম্মদাৎ করিতে কিছুমাত্র কুঠ্ঠিত ই'ন নাই । 
মুসলমানেরা যদিও আমাদের পূর্পুরুষদিগের নিকট হইতে এদেশীয় চাপ 
কান বা চ'পকানের আদি-পুরুষ (কিনা জাঁমা-জোড়1) আদার করিয়াছিলেন, 
তথাপি তাহারা তাহাদের স্বজাতিত্ব-রক্ষার অনুরোধে বোদামের বা! বন্ধনের 
দিক্‌ পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; এইরূপ আবার, ই*রাজ ফরাসীদের 
যধো যদিও উইলিএম-দি-কঙ্কররের আমল হইত আদান এদান চলিয়া আসি- 
তেছে, তথাপি ইংরাজি-ফরাসিস পরিচ্ছদের মধো এখনো এমন একটু গ্রাভেন 
রক্ষিত হইর| থাকে যে, ইউরোপীয় জাতিদিগের নিকটে কে ইংরাঁজ কে 
ফরাসিদ্‌ তাহার পরিচয় পরিচ্ছদ গুণেই বাক্ত হইয়া পড়ে। কি আমাদের পূর্ব- 
পুরুষ__কি ইংরাজ-_কি ফরাসিন্‌--সকল জাতিই স্ব স্ব পরিচ্ছদ দ্বার৷ সব স্ব 
জাতির পরিচয় প্রদান করে; আমারাই কি কেবল এত নীচ হইব ষে, 
চোর যেমন আপনার মুখে কালি মাখিয়া, মাথ| কামাইরা, কিন্বা পরচুলার 
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দাড়িগোপ করিয় আপনার নামধাম গোপন করে, সেইরূপ 'আমর! 
এক-জাতি হইয়া আর-এক জাতির পরিচ্ছদ পরিধান-পূর্ববক জাতি- 
ভশাড়ানো বাবসায়ে প্রবৃত্ত হইব? আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ বৈগ্য-সস্তানদিগের 
শরীরে বদি একবিনু তঙ্গতেজ থাকে-_কায়স্থ ক্ষত্রিয-সস্তানদিগের শরীরে 
একবিনুও ক্গত তেজ থাকে, বৈশ্ত-সদেগাপের শরীরে যদি পুরুষপরম্পরাগত 
সংক্রিয়ার একবিনুও পুণ্ফল অবশিষ্ট থাকে, শূদ্র-মস্তানদিগের শরীরে 
যদি একবিন্দুও মহতসেবার মহত্ব অবশিষ্ট থাকে, (ইহা কখনই নভে যে, 
শৃত্রের৷ কোন কালে স্পা্টাদেশীর হেল্ট্‌ ছিল বা আমেরিকা দেশীয় 
নিগ্ো ছিল 7 পুত্রেরা যেমন গিভার আজ্ঞা পালন করিয়া মহত্ব লাভ 
করে, সেনারা যেমন সেনাপতির আজ্ঞা পালন করিয়া মহত্ব লাভ করে, 
লঙ্গণ যেমন রামচন্ত্রের সেবা করিয়। মহত্ব লাভ করিয়াছিলেন__শৃর্রেরাও 
সেইরূপ ত্রাঙ্গণন্ষত্রিয়ের সেবা করিয়া মহত্ব লাভ করিয়াছিল, তাহাতে 
আর সন্দেহ মাত্র নাই) আমি বলিতেছি যে ব্রাহ্মণ-হইতে শুররপর্যান্ত 
সমর হিন্দুজাতির শ্রীরে যদি একবিন্দুও পুণ্য-তেজ--মহত্বের স্মলিক্ন__ 
শৌর্য্যবীর্ষের এক কণা--ভদ্রতার সুচাগ্র পরিমাণ অংশ--ইহার কোনো 
একটা-কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহারা আপনাকে গরূপ নীচস্থের বেশে 
সঙ সাজাইবার 'অভিলা্ এইদণ্ডে মন হইতে চিরকালের মতো বিদায় 
করিয়া দিন! হিমালয়কে সাঙ্গী করিয়া বলুন যে, তুমি যত দিন মণ্ডে 
বিরাজ করিভেছ, পুর্বপুরুষদিগকে দাক্গী করিয়া বলুন যে, তোমরা 
যত দিন স্বর্গে বিরাজ করিতেছে ততদিন আমরা বিপদের দারুণ মহা- 
প্রলয়ের মধ্যেও আমাদের স্বজাতিকে ওরূগ আত্মাপহারী চৌর্যা-ব্যবসায় 
দ্বারা কলস্কিত করিব নী; তাহার অগ্রে সমুদয় তারতভূমির সহিত আমরা 
গঙ্গা-মাগরে ঝল্প প্রদান করিব--তবু আমাদের স্বভ্রাতির জাতি-মাহাআযকে 
ওরূপ জঘন্য নীচক্বে--কদর্ধা কাপুরুষত্থে__পর্যবসতি করিব না। 
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যাদের কথানাত্রও চক্ষু আছে, তাহাদের নিকট এ বিষয়ে অধিক 
বাক্য বায় নিশ্তায়োজন | যাদের চক্ষু আন্তকরণিক ধলিমুষ্টিতে 
নিতান্তই অন্ধ হইয়া গিয়াছে সোনার কাটি যদি তাহাদের একজনের 
চক্ষে অঞ্জন-শলাকার কাজ করে, তবে তাহার জন্ম সার্থক! কিন্তু সে 
সৌভাগা যে তাহার ঘটিবে এরূপ আপ! করা অতিশয় দুরে হাত বাড়ান; 
তবে কি? নাধাহাদের চক্ষুতে সবেমাত্র একটু ছানির দাগ দেখা 
দিরাছে_ভরসা করি যোনার কাটির সংস্পর্শে তাহাদের চক্ষু একটু না- 
আধটু ফুটা উঠিবে ; তাহাও দঘপি হয় তবু জানিব যে, সোনার কাটি 
রূপার কাটির মূল্যবান্‌ ধাতু-জন্স নিতান্ত নিরর৫থক নহে। 

শোতৃবর্গের প্রতি আমার নেব নিবেদন এই যে, অস্্চিকিংসং-দার। 
দেশের চক্ষুরোগ ভাল করিতে গিয়। অনেকের হয় তো আমি মান্ম আঘাত 
দেওয়। ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারি নাই। এখানে উপস্থিত বা 
অনুপস্থিত এমন অনেক মান্য গণ্য এবং সর্ব্বাংশে উপযুক্ত লৌক আছেন_ 
তা ছাড় আমার এমন অনেক গ্রির-বদ্ধু ও আতীয় স্বজন আছেন__ 
যাহাদের হদয়ে একবিন্দু আঘাত দিতি আমার আপনার জদয়ে তাগেক্ষা 
শতগুণ আঘাত লাগে )১-ইহা দেখিয়। শুনিয়া আপাততঃ মনে হইতে পারে 
যে, এরূপ কার্যো হাত না দেওয়াই আমার পক্ষে ভাল ছিল। আমি 
মুক্ত কণে স্বীকার করিতেছি যে, উল্লিখিত রোগ-টি যদি “কেবল 
বর্তমান রোগীর দলেই বদ্ধ থাকিত তাহা ইইলে আমি এ কাধ্যে হাত না 
দেওয়াই শ্রেয় বিবেচনা করিতা ) কিন্তু রোগটি যখন সংক্রামক মুক্তি 
ধারণ করিয়।৷ উঠিভেছে, তখন তাহার 'গরতীকারের কোনো একটা উপায় 
অবলন্ধন না করিয়-ব্যথার ব্যপী কোন বাক্িরই অন্থুঃকরণ অুহ্ির 
থাকিতে পারে না। বলি আপনারা আমার মনের প্রকৃত অভিপ্রায়ট 
আমাকে জিজ্ঞাস করেন, তবে আমি অকৃত্রিম নরল ভাবে বলিতেছি 
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যে, কোনে। বাক্তি-বিশেষের উপর দৌধারোপ করা! আমার অততিগ্রার 
নহে। আপাত-মুবিধার অনুরোধে স্বজাতিত্বেরে অবদানন। একটি 
মহৎ দোঁষ,_সেই দোষটিই আমার একমাত্র লক্ষা,_যেখানে ষে- 
কোনে। বাকা-বাণ প্রয়োগ করিয়াছি তাহা তাহারই উপরে করিয়াছি। 
বদি কোন মহৎ-লোকের এ দোষটি থাকে, তাহা হইলেই যে তিনি মং 
শ্রেণী হইতে পতিত হইলেন-তাহার কোন অর্থ নাই,__কেননা “একো হি 
দোষে গুণ-সন্নিপাতে নিমজ্জতীনোঃ কিরণেঘিবান্থ: চন্দ্রের বহুসহস্র 
কিরণে যেমন তাহার কলঙ্ক ঢাকা পড়িয়া যায়, সেইরূপ অনেক মহৎ গুণের 
আবরণে এক-টি আধ-টি দোষ ঢাকা পড়িয়। ষায়,__কিন্তু ত। বলিয়| গুণের 
সংসর্স-গুণে দোষ কিছু আর গুণ হয় না_দোষ দোষই খাকে। দোষের 
প্রতীকারই আমার উদ্দেগ্য-দোষাত্রান্ত বাক্তির গুণলাঘব আদার উদ্েঠ 
নহে। আমি অনেক বংসর ধরিয়া হিন্দুসমাজের বিকারের পূর্ব-লক্গণ 
দেখিয়া! অন্তরে অন্তরে ক্রনান করিয়াছি--আজ গ্রকান্ঠে ভ্রাভগণের সমক্ষে 
ক্রন্দন করিয়! হৃদয়ের চির-সঞ্চিত বেদনার ভার-লাঘব করিলাম মাত্র। 
ধাহারা আজ আমার হাস্তের ভিতর কিছুমাত্র তলাইতে পারিয়|ছেন__ 
তাহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, হাস্ত একট! কেবল উপলক্ষ মাত্র-_ গভীর হব 
বেদনার উচ্ছাস তাহার হাড়ে হাড়ে মিশিয়৷ রহিরাছে ! তাহারই উত্তেজনায় 
আঞ্জ আমি অনেক প্রিক্কবন্ধুর মনে আঘাত দিলাম,__আঘাত না দিলে 
কোন কথাই আমার মুখ-দিয়া বাহির হইতে পারিত না, কিন্তু তাহরা 
এট জানিবেন সুনিশ্চিত যে, তাহাদের মনে আঘাত দেওয়াতে আমি 
আপন ইস্তে আপনার মনে ততোধিক আঘাত দিয়াছি ;_বহুকাল-বদ্ধিত 
হৃদয়ের বেদনা-লতাকে হৃদয় হইতে টানিয়া বাহির কর! যে কি যন্ত্রণা, 
তাহা খাহারা কিঞ্চিন্াত্র অবগত আছেন, তাহারা আজ আমার শত অপরাধ 
ক্ষমা করিবেন-__এ বিষয়ে আর সংশয় মাত্র নাই। 


সোনায় সোহাগ 


সমাজ-সংস্কারকদিগের, এই একটি সহজ সতোর প্রতি সবিশেষ 
প্রণিধান করা কর্তবা বে, সভা সমাজ মাত্রই ভাল মনে জড়িত। 
পৃথিবীতে এমন কোনে সভা সমাজ নাই যাহার ফোলে! আনাই মন্দ কিন্বা 
যাহার োলো আনাই ভাল । কোনো সভা মন্তাষ্যেরই এমন কোনো দার 
পড়িতে পারে না যে, তাহাকে তাহার স্বজ্গতীগন সভাতার ষোলো 
আনা মন্দ বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে, ও অপর কোনে জাতীর 
সভাতার যোলে৷ আনা ভাল বলিয়া এহএ করিতে ইইবে। এককালে 
ইখলগ্ডে নর্্মান জাতির কত বড় প্রতাপ ছিল। নন্ষানের মনে করিত 
তাহাদের আপনাদের রীতি-নীতি ঝোলো আনাই ভাল ও সাক্সন্‌ রীতি 
নীতি ষোলো আনাই মন্দ। কিন্তু ফলে কি দেখা বার? দেখা যায় 
যে ইংরাজদের জাতিত্বের উপাদান অধিকাংশই সাক্সন্_তাার উপর 
কিছু কিছু করিয়। ফরাসিন্‌ রঞ্জনের প্রলেপ দেওয়া আছে মাত্র। 
দর্শন-শাস্ত্রে “পঞ্চভতের পঞ্চীকরণ” বলিয়া একটা মিশণ-পদ্ধতি আছে 7 
যে কোন ভূত হউক্‌ না কেন ( যেমন জল কিন্বা বায়ু ) তাহার 
নিজের আট আনা এবং. অরশিষ্ঠ ফী-টারি ভূতের দুই আনা-_একুনে 
চারি-ছুগ্ডণে আট আনা--এই ছুই আট আনার সংযোগে থে পদার্থ 
উৎপন্ন হয় তাহা পঞ্ধীকৃত ভূত বলিয়া উক্ত হয় (বেমন পর্কীকৃত জল 
পঞ্ধীকৃত বায়ু, ইত্যাদি )। ভন রি সভাতাকে বল। টি পারে 


স. ১৮০৭ শক, ১২৯৫ মাল আধাট়ের তন্বনোধিনীতে প্র প্রকা কাশিত । 
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যে, তাহ। পঞ্জীক্ৃত সাকৃসন্‌ সভ্যতা । ইংরাজি সভ্যতার আট 'আনা 
সাকৃদন্, এবং অবশিষ্ট আট আনার দুই আনা লাটিন্‌, ই আনা গীক্‌ 
দুই আন! ফরাদিন্‌, ও দুই আনা কেল্ট! সাকুসন্‌ মূল উপাদান, 
ইংরাজি সভ্যতার ভিত্তি-ভূমিকে এমনি বলপুর্বক কাম্ড়িয়া ধরিয়া আছে 
যে, তাহাকে রাজবংশের দিক্‌ দিয়৷ ফরাসিস্‌ টানাটানি করিয়াছে, ধরন 
যাঁজকের দিক দিরা লাটিন গ্রীক্‌ টানাটানি করিয়াছে, আদিম নিবাসির 
দিক্‌ দিয়! কেল্ট্‌ টানাটানি করিয়াছে এত থে প্রাণপণ বলে কেহই 
তাহাকে একটুলও স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। নর্মান্‌ কষ্কে.দ্টের 
গ্রন্থকার ফীমান্‌ বলেন-“ইলগু-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গ নশ্মানের। 
এমনি এক মারাআ্ক রকমের বৈদেশিক অন্রপান সঙ্গে করিয়া 
আনিয়াছিল যে, কি আমাদের শোণিত, কি আমাদের ভাষা, কি 
আমাদের রাজ-নিযম, কি আমাদের শিল্প, কিছুরই উপর তাহা 
স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে ত্রুটি করে নাই; কিন্তু তবুও তাহা 
অন্ুপান বই আর কিছুই নহে) পুর্ধতন দৃ়তর মুল উপাদান গুলি, 
তবু, অব্যাইত-রূপে টেকিয়া ছিল এবং অনেক প্রকার ধাক্কা মামলাইয়া 
চরমে সেগুলি আবার আপনাদের গ্রাধান্ত বলব করিল।*” অর্থাৎ 
সাকৃসন্‌ মুল উপাদান কিয়ৎ কাল দমনে থাকিয়া-আবার তাহা স্বকীয় মহিমায় 
পাদ্ুভূতি হইল। ইংরাজেরা যেমন স্বজাতীয় সভ্যতার মূল উপাদান গুলি 
অব্যাহত রাখিয়া তাহার অঙ্গে কিছু কিছু করিয়৷ অপর-জাতীয় সভ্যতা 
অনুপান স্বরূপে মিশাইয়াছে, আমরা বদি সেইরূপ পঞ্জীকরণ পদ্ধতি 
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প্রবন্থ-মালা ৭৫ 


অবলম্বন করি, তাহা হইলে খুবই ভাল ইয়,-তাহা হইলে আমাদের 
স্বজাতীয় সভাতার ক্ষেত্রেত্র উপর ইউরোপীয় সভ্যতার রাসায়নিক সার 
পতিত হইয়। তাহাকে শতগুণ উর্করা করিয়া ভোলে; তাহা হইলে সোনায় 
সোহাগ হয়; নচেত, দি স্বজাতীয় সভ্যতার সমস্তই উড়াইয়া দিয়া অপর 
কোনে। জাতীয় সভ্যতাকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিতে যাই, তবে 
আমাদের দেশের শন্ত-শালিনী উর্করা। ভূমিকে রসাতলে দিয় তাহার স্থান-টি 
অন্ট। দেশের কঠিন মুভ্তিকার দ্বারা ভরাটু করিবার জন্য বৃথা আয়াস গাই 
মাত্র; তাহাতে__হিতে বিপরীত হয়। এডওআর্ডদি-কনফেদসর একজন 
সাক্সন্‌ রাজা ছিলেন কিন্তু তাহার মন ছিল-_সম্পূর্ণ ফরাসিস্‌। ফীমান্‌ 
তাহার সম্বন্ধে এইবূপ বলেন-_-“এডওআর্ড, সঙ্জানেই হউক আর 
অজ্ঞানেই হউক্‌, নর্মাণদিগের বিজয্জের পথ আরো নিষ্ষণ্টক করিতে 
সাধ্যান্থসারে ক্রুটি করেন নাই। স্বদেশে গৌরবের ঝা লাভের যেখানে 
যত কিছু বরণীগ্প স্থান :দমন্তই বিদেশীয় লোকের ছারা ক্রমাগত 
ভরাট হইতে দেখা ইংরাজদের চক্ষে অভ্যাস পাওয়াইয়া এ 
বিপন্ভিট তিনি যাচিয়া আনিয়াছিলেন।  নম্মাণদিগের কন্তুক 
ইংলগু-বিজয়ের সুত্রপাত এডওআর্ড হইতেই হইয়াছিল ।৮* এইরূপ 
দেখা য'হতেছে যে, এডওআর্ডদি-কন্ফেসর্‌ ইংলণ্ডের বিভীষণ 
ছিলেন। তাহার মন্ত্রী গডওয়াইন আর-এক ধাঁচার লোক ছিলেন 
বলিয়া_-তাই-বা একটু রক্ষা! ফ্রীমান বলেন,-“গডওয়াইন্‌ যে, সমস্ত 
ইংরাজি ভাবের প্রমাণ পদ ছিলেন, [তিনি যে, সমস্ত আরস্তো্তমের 
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৭৬ পরবন্ধ-মালা! 


নেত| ছিলেন, তিনি যে, আপনার অপাধারণ গুণ-গৌরবে অন্ততঃ "তাহার 
নিজন্ব ভূমির প্রজাদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন, ইহা যার পর নাই 
সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে ।”* এখানে এতিহাসিক বৃত্যান্তটি 
উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য কেবল এইটি দেখানে। যে, আমরা, এডওআডের 
তায় বিদেশের টানে পড়িয়! স্বজাতি হইতে ভিন্ন হইয়া দীড়াইলে আমাদের 
দেশের কোনো উপকারেই আসিতে পারিব না,__লাভের মধো তাহার 
পতনের পথ আরো পেশল ও প্রশস্ত করিয়। দিব। গডওয়াইনের ্তায়, 
স্বজাতীয় সাতার পত্তন ভূমি দৃঢ়রূপে রক্ষা করা আমাদের প্রধান কর্তৃবা ; 
তাহার উপরে অন্ঠাগ্ত পার্খবন্তী নানাজাভীয় সভাতা মাধুর্যোর সঙিত 
বথাকালে যথাদেশে ঘথ। পরিমাণে ধীরে-মুস্থে সন্গিবেশিত করিতে গারিলে 
একটি সর্বাঙ্গস্ুন্দর সভাত। আমাদের দেশে আবিভূতি হইতে পারে, 
তা হইলেই প্রকৃত পক্ষে সোণায় সোহাগা হয়| 

এক বাক্তির জদর খুব এ্রশস্ত, কিন্ত তাহার কোনে কিছু করিৰার 
ক্ষমতা নাই; আর-এক বাক্তির হৃদয় অতীব সংকীর্ণ কিন্তু তাহার 
ক্ষমতার দৌড় অনেক দূর পর্যান্ত ;_-ঘদি পূর্বোক্ত বাক্তি শেযোক্ত বাস্কির 
ক্ষমতা পা'ন, কিস্বা বদি শেবোক্ত বাক্তি পূর্বোক্ত বাক্তির হৃদয় গান, 
তবেই সোনার সেহাগ। হয়। আমাদের দেশের শক্তি ইংরাভ রাভ- 
পুরুষদিয়গর পদতলে এবং আমাদের দেশের হৃদয় আমাদের স্বজাতীর 
পুর্বপুরুষদিগের পদতলে বাধা রহিয়াছে! আমরা যদি স্বদেশের হৃদয়, 
স্বজাতির স্বজাতিত্ব, অব্াহত রাখিক্পা ইংরাজ-শক্তি আত্মসাৎ করিতে পারি, 
তবেই আমাদের দেশের হৃদয়ের উপর শক্তি প্রতিষ্টিত হইয়। সোনার 
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সোহাগ করিছা তোলে। কিন্তু যদি আম আমাদের দেশের হৃদয্নের 
মূলোতপাটন করিয়া! ইংরাজ-শক্তিকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করি, তবে যে 
শাখায় আমরা উপবি্ আছি সেই শাখা! আমরা স্বহস্তে কর্তন করি। 
আমর! আমাদের মূল অাকড়িয়। ধরিয়। থাকিলে যদি বা! কঞ্ধী! বারুর 
তাড়না হইতে রক্ষা পাইতে পারিতাঁম,__আপন|দের মূল আপনারা 
উচ্ছেদ করিয়া আনর। তাহার মন্তাবন। পর্য্যন্ত বিলুগ্ধ করিয়া ফেলি। 
এক্ষণকার নবা মহলে পাই নুতন-_-চাই নৃতন” “কই নুন্তন_কই 
নৃতন' “এই নূতন-_এই নৃতন” বলিয়া এক তুমুল রব উঠছে 
জানেন না যে, পুরাতনে ঠেস্‌ না দিলে নূতন এক দুহর্ভও দীড়াইয। 
থাকিতে গারে না। গোড়া না থাকিলে কি আগা থাকিতে পারে? 
ইতিহাসে কি দেখা যার? দেখা যাল্ধ যে, পুরাতন ভিত্বি-ভূমি সমূলে 
উন্মূলন করির| পনুতন” যখনই ভু করিয়। দাথ! তুলিয়াছে, তাহার 
পরক্ষণেই তাহ। টুস্‌ করিম! জলগর্তে বিলীন হইম্াছে। স্প্ই দেখ 
যাইতেছে বে, আমাদের দেশে বৌদ্ধ বর্শের পতন 'ও ফরাসিস্‌ দেশে সাধা- 
রণ-তক্ের পতন এ কারণেই ঘটম্নাছিল। হৃদয়কে ছণাটিয়া ফেলিয়া 
বদ্ধিকে অতিমাত্র মার্জিত করিতে গেলেই এরূপ হিতে বিপরীত হয়। 
বৌদ্ধ ধর্মের ভিতর অনেক ভাঁল ভাল রত্র আছে, ফরাসীস্‌ বিজ্রোহীদিগের 
মধ্যেও অনেক ভাল ভাল রত্ব ছিল,-কেৰল একটি রত্বের অভাব ছিল, 
সেটি_হৃদয়। বৌদ্ধ ধর্শে, শামব-সংঘন তপন্যা কঠোরতা প্রভৃতি ধর্র 
জন্য যাহা যাহা টাই, সমস্তই'আছে,- কেবল একটির অভাবে সমন্তই 
ভগুগ হইয়া গেল,-_সেটি ভগবধুক্তি বা ঈশ্বর-প্রেম। ফরাসীম্‌ বিদ্রোহী- 
দিগেরও এ দশা হইয়াছিল। ধর্মের গোড়া কাটিরা আগায় জল-সিঞ্চন 
করিলে তাহা হইতে কিই-আর অধিক প্রত্যাশা করা ঘাইত্তে পারে? 
হৃদ যদি গেল তবে শুধু শক্তিতে কি হইতে গারে? এক্ষণকার নব 


৭৮ প্রবন্ধ মালা 


সমাজ হদয়শূন্ট শক্তির এমনি ভক্ত হই উঠিযাছেন যে, সামান্য সামনা 
গাহস্থা বিষয়েও তাহাদের ক্ুচি-বিকার ধরা পড়ে। যদি এক্ষণকার কোনো 
একটি স্ুসভ্য নব্য উদ্যানে গ্রাবেশ কর, তবে হৃদয়-্লিগ্ধকারী মাধূর্য্ের 
পরিবর্তে মন্তিদ্ব-মস্থনকারী উদ্ভিদ তত্তেরই সবিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখিতে 
পাইবে। সেখানে কিয়ংকাল বিচরণ করিলে, জুই, বেল, মল্লিকা, গন্ধরাজ 
গ্রতৃতি সুগন্ধি ফুলের জন্য তোনার মন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিবে 
বড় বড় লাটিন্‌ নামধারী গন্ধহীন রউচোঙে ফুল তোমার চক্ষুশূল হইবে ও 
তাহাদের বড় ঝড় নাম তোমার কর্ণশূল ইইবে। তখন তুমি ক্রোটন্‌ 
বুক্ষকে নন্বোধন করিয়া বলিবে “হায়! ক্রোটন্‌ বৃক্ষ ! তুমি পূর্ব জন্মে কত 
না তগস্তা করিয়াছিলে ! ই রে ভ্ীষ্ুকালে জুঁই বেল গন্ধরাজ 

প্র্থতি কত ফুলই প্রাুউিত হইত-ভাহারা উদ্ভানের শ্রী সমুজ্জল করিত 
ও দশ দিকে মৃহৃতে মুহূর্তে এ সুগন্ধ উপঢৌকন দিত,__ভাহাদিগকে 
ভুমি তাড়া! বর্ষাকালে কাস্ধ কেতকী শেফালিকা নব-বারিধারায় 
প্রাণ পাই দৌরভের মাধুর্য দিক আমোদিত করিত, তাহাদিগকে তুমি 
তাড়াইয়াছ! শরংকালে গ্রচ্ছ,টিত কাদিনী ফুলে বৃক্ষের আপাদ-মস্তক 
ভরিয়। উঠিত, ও তাহার মধুর সুগন্ধ জ্যোংন্না_ধৌত গ্রাসাদ-বাতায়ন 
ছাড়াইয়। উঠির। ছাদ পর্যন্ত মাতাইর। ভুলিত, তাহাকে তুমি ভাড়াইয়াছ,__ 
পন্য তোমার ইংরাজি পরাক্রম ! বিদেশী বৃক্ষ দ্বারা উদ্ভানের বৈচিত্র 
সাধন কর-তাহার বিরুদ্ধে আমরা একটি কথাও বলিব না, কিন্তু 
পোনেরে। আন৷ গন্ধহীন বিদেশী কুল-গ1ছের একধারে পড়িয়া এক:জানা সুগন্ধী 
দেশী ফুলযে, এই বলির! দুঃখের গীত সুরু করিবে যে, “এবার মো?লে ক্রোটন্‌ 
হ'ব” ইহা আমাদের প্রাণে দহ হয় না! আমাদের মন্তব্য কগাট এই যে, 
উষ্ভানে, জুই, বেল, মল্লিকা, গন্ধরাজ গ্রভৃতি স্গন্ধি পুষ্প-ৃঙ্ষ রীতিমত 
সংস্থাপন করিয়! তাহার সঙ্গে যথাস্থানে যথাপরিমাণে ইংবান্ধি পুষ্গ-বৃক্ষ 


প্রবন্ধ-ম।লা ৭৯ 


সাজাও, কিন্বা জাম কীটাল বট অশ্বথ তাল নারিকেল প্রভৃতি ফল-পুষ্প- 
ছায়া-এরদ বৃক্ষনকল যথারীতি সংস্থাগন করিয়া তাহার সঙ্গে (এদেশে 
বাহা আজিও হয় নাই) ওক অলগিব সাইপ্রেস্‌ গ্রভৃতি নানা-দেশীয় 
নানা বৃক্ষ, উপায় আবিষ্কার-পূর্বাক, বথাস্থানে যথা পরিমাণে বসাও- 
তাহা হইলে সোণারর সোহাগা হইবে) কিন্তু যদি ওকের খাতিরে বট- 
অশ্বথকে দূর করির! দেও, অথব। গ্রাধেরি, পিয়ার, এবং আপেলের খাতিরে 
আত্ম কাটাল আতা প্রস্থৃতিকে দূর করিয়া দেও, তবে তাহাতে হিতে বিপ- 
রীত হইবে, একুল_ ওকুল-_দুকুল নষ্ট হইবে! 

পুরাতনের ভিন্তি ভূমির উপর কিরূপে নৃতনের মুল-পন্তন করিতে হয় 
তাহা শিক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে দুরে খাইতে হইবে না, আমাদের 
আপনাদের দেশেরই স্বর্গীয় মহাআ্বারা_ রামমোহন রায় প্রভৃতি সমাজ- 
সংস্কারকেরা_ আমাদিগকে তাহার এ্রকৃত পদ্ধতি চুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। 
াঙ্ারা ছিন্দুমনাজের সংস্কারক ছিলেন, পরম-হিতৈমী ছিজেন, উচ্ছেদক 
ছিলেন না। ভীহার! স্বজাতির হীনভা-স্থচক কুমংস্কার গুলিই কেবল 
মানিতেন না, তষ্চিন্ন, কেমন করিয়া স্বভাতিরগৌরব রক্ষা করিতে হয়, 
তাহা তাহার। উত্তমরূপে বুঝিতেন। উহাদের একজন স্বিখযাত ব্যক্তিকে 
যখন ইপ্বাজেরা বড় বড় টাইটেল্‌ দেখাইয়া ফাদে ফেলিৰার চেষ্টা করিয়া- 
ছিল, তখন ঠিনি তাহাতে অস্বীকৃত হইরা বলিয়াছিলেন_-“যে টাইটেল্‌ 
আমার আছে তাহা অপেক্ষা উচ্চতর টাইটেল্‌ তোমরা আমাকে দিতে 
পারিবে না! এই গে উপবীত দেখিতেছ-__ ইহার সমক্ষে বাঁজারা পর্য্যন্ত 
মন্তক অবনত করে ৮ হ্মণা ফলাইবার জন্ত তিনি ষে এ কথা বলিয়া- 
ছিলেন, তাহা নহে-তীঞ্গার ওকথার অর্থ এই যে, আমরা আপনাদের 
দেশের পিতৃপুরমদের নিকট হইতে যে উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই 
আমাদের নিট পুজা, তোমরা আমাদের কে ষে, তোমাদের নিকট 


৮০ প্রবন্ধ-মাল। 


হইতে উপাধি পাইয়া আমরা আপনাদিগকে ধ্লীঘারিত মনে 
করিব? | 

এক্ষণে আম!দের দেশে ইংরাজ-বাগ্গালির মধ্যে সাঁমা-রক্ষা বলি একট। 
কথ। উঠিয়াছে; কিন্তু কিরূপে সাম্য-রক্ষা! করিতে হন্ব_আমাদের দেশের 
অতি অল্প লোৌকেই তাহা জানেন। সানা দুইবনপ, (১) ভাব-সাদৃশা, 
(২) আকার-সাদৃশ্য ; আকার্-সাদৃশ্য এক তো অসস্তব, তায় আবার, 
তাহাতে কাহারে! কোন পুরুষার্থ নাই; অথচ আমাদের দেশের সামা- 
ভক্তেরা প্রায়ই বাহা আকার-সাদূশোর প্রেমে মজিয়া আর্ধজাতি-সুলত 
আন্তরিক ভাব-সাদৃশ্যটি হেলায় হারাইয়া ফেলেন! ইংরাভ বাঙ্গালির মধো 
বাহ আকার-সাদৃশা ছুইন্ূপে ঘটিতে গারে,(০) ইংরাজের! ধুতিচাদর 
পরিলে তাহা ঘটিতে পারে, (২) বাঙ্গালির হাট কোট পরলে তাহা ঘটিতে 
পারে) এক্সপ যখন,_তখন উভভ়-জাতির মধো ফোন এক জাতি যদি 
পর-পরিচ্ছদের কাঙ্গালী হয়, তবে নিশ্চ;ই দীড়ায় যে, এক জাতি পরের 
সাজ সাজিতে লঙ্িত-_আর 'এক জাতি পরের সাজ সাজিতে একটুও 
লজ্জিত নহে! এইরূপ হাতে হাতে পাওয়া যাইতেছে যে, ইংরাজি পরি. 
চ্ছদ পরিধান করিয়৷ যাহারা ইংরাঁজ-বাঙ্ানদির মাধ সাম্য সংস্থাপন করিতে 
যা'ন, তাহারা ফলে ঠিক্‌ তাহার উপ্টা করিয়া বসেন,_বাহ আকারসামা 
ঘটাইতে গিয়া আস্তরিক ভাব-বৈষম্য জাজলারূপে ফুটাইয়া তোলেন। 
আমর! যদি ইংরাজ-বাঙ্গালির মধ্যে বিগ্যা বুদ্ধির সামা, জাতি-গৌরবের সাম্য 
বল-পৌরুষের সাম্য, উদ্ভম-উৎসাহের সাম্য-সংটঘন করিতে পারি, তবেই 
আমরা একটা কাজের-মতো৷ কাজ করি 7_তুচ্ছ আকার-সাম্য তাহার 
তুলনায় কিছুই নছে। সহস্র সাবান মাখিলেও বাঙ্গালির গায়ের রঙ 
ইংরাজের মতো বিশ্রী উৎকট ধবল বর্ণ হইতে পারে না, ও সহস্র কোট 
পরিলেও বাঙ্গালির সি মনুষ্য-মুর্তি বিকট নেক্ড়েবাঘ-ূ্তিতে পরিণত 


প্রবন্ধমল' ৮১ 


হইতে পারে না! তাহা হইরা কাজও নাই! অতএব বলি বে, “হে সামা- 
প্রি দেশ-হিতৈষী বুব!! বাহ্‌ আকার-সাময হইতে মনের বাগ ফিরাইগ 
আর্ধা জাতীয় ভাবসাম্যের পথ অবলম্বন কর যে, অন্তঃকরণের 
মহস্ব লাভে পুরুষার্থ লা করিবে?” এক জন বাঙ্গালি ভদ্র লোক যদি 
নিখুঁত নোলো আন ইংরাজ সাজেন, তথাপি দীড়াইবে যে, ইংরাজেরা 
আদল ইংরাজ--তিনি নকল ইংরাজ। আপন মনে তিনি োলো আনা 
ইতরাজ হইতে পারেন, কিন্ত ইংরাজের নিকট তিনি অধম বাঙ্গালি 
প্রসাদের কাঙ্গালি--ভাষার কাঙ্গানি-পরিচ্ছদের কালগালি--অন্ুগ্রহের 
কাঙ্গালি_এ ছাড়া আর কিছুই নতে। ইংরাজেরা যদি অনুগ্রহ পূর্বক 
কাহাকে অন্ততঃ চারি আনা ইংরাঁজ মনে করে, তাহা হইলেও কতকটা 
রক্ষা,_কিন্তু তাহা হইবার নহে । ইংরাজ সাজিয়া, ইংরাজের দলে মিশিতে 
গেলে- অৰশেষে তাহাকে ইংরাজদেরই নিকট এই বলিয়। হাত জোড় 
করিয়া কাদিতে হইবে যে, “নিদেন_-তোমরা আমাদের মান রক্ষা কর” 
আমরা বলি যে, এপ ঘাঁচিগ্। মান ও কীদিয়া। সোহাগ উপার্ন করিতে 
যাওয়ার অর্থই বাঁ কি-প্রয়োজনই বাকি? বাঙ্গালির উচিত ে, 
যাহাতে শ্বদেশীয় হৃদয়ের সহিভ অল্পে অন্নে বিদেশী শক্তি-সাদর্থ্য সংযুক্ত 
হইতে গারে তাহার প্রতি লক্ষা রাখিয়। শ্বদেশীয় সভাতার উপরে অন্ততঃ 
বারে! আন। ভর দির দাড়ান ; ও সেইখানে অবিচলিত থাকিয়া বিদেশী 
শক্তি-পুপ্জ ( অর্থাৎ বাহ আকার-পরিচ্ছদ নহে কিন্ত বিদ্া-বুদধি, বল-পৌরুষ 
কার্ধয-নৈপুণা, কর্শিষ্ঠতা, গ্রভৃত়ি মন্তুষ্যোচিত গুণ) অন্নে অন্নে আত্মসাৎ 
করিতে খাকুন,_-তাহ! হইলে আমাদের জাতি-গৌরবও বজায় থাকিব, 
তষ্টিন্ন আমাদের দেশের মন্তকে ও বাহুতে শক্তির সঞ্চার হইয়া! তাহার 
মুখস্রী নূতন হইয়া উঠিবে, ইহাকেই আমর! বলি_সোণায় সোহাগা। 


নব্য-বঙ্গের উৎপত্তি স্থিতি এবং গতি 


নবা বঙ্গ কাহাকে বলে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন 
নাই,যে বঙ্গ আমাদের চঙ্গের সামনে দেদীপ্যমান তাহাই নব্য বঙ্গ | 
এবছের উৎপি কোথা হইতে হইল? নব্য বঙ্গ অকশ্মাং আাকাশ 
হইতে পড়ে নাই,__বাবুর অলঙ্গিত পদ-সঞচারে দুগ্ধে যেমন ক্রমে ক্রমে সর 
পড়ে, সেইরূপ কানের অনক্ষিত পদসঞ্চারে গুরাতন বঙ্গ হইতে নৃতন বঙ্গ 
দীরে ধীরে উদ্ভাদিত হইয়াছে এবং এখনে। হইতেছে। নব্য বঙ্গের উৎপত্তি- 
মাধনে তাহার তিন বিভিন্ন অবয়বে ভিন বিভিন্ন উপাদানের কাধ্য- 
কারিতা নয়ন-গোচর হয়) অন্তঃপুরের হিন্দু আচার বাবহারে 
স্বতিপুরাণ তের কার্ধা-কারিত, বৈঠকথানার বাবুগিরিতে মুসলমান 
আদব কায়দার কার্ধাকাব্িতা, এবং সভাস্থলের বক্তৃতায় ও মংবাদ- 
গত্রের প্রবন্ধে ইংরাজি বিগ্ঘালগ্নের কাঁধ্যকারিত। শশষ্টাঙ্গরে নঙ্গিত 
হয়। হিন্দু নবদধীপ, মুসলমান দুরসিদাবাদ এবং ইত্রাজি কলিকাতা, 
এই তিন স্থানের তিন সভ্যতা-আরোতের ত্রিবেণীসঙ্গমের ভরগ-ফেন দীরে 
বরে জিয়। নব বঙ্গ দ'গঠিত হইয়াছে। 
* ইংরাজি আমলের অনতিপূর্বে নবথীপের হিনদৃধন্ম এব' মুরসিদাবাদের 
নবাবী রীতি নীতি উভয়ে বিবাহপাশে বাধা গড়িয়া বঙগদেশে নৃতন 
এক মভাতার জনদান করিয়াছিল) দে সভ [তার প্রধান আড্ডা ছিল 
৬১৮০৭ শক, ১২৯৫ মাল চৈত্র তধবোধিনতে প্রকাণিত। 


প্রবন্ধমাল! ৮৩ 


কষ্ণনগর এবং তাহার প্রধান নায়ক ছিলেন রাজা! কৃষ্চন্দ্র রায়। সেই 
হিন্দু সভ্যতা আমাদের পিতামহদিগের সময়ে যৌবনে পদনিঙ্ষেপ করিয়া 
কিকাতার প্র্ৃত কার্য্ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল, ও রাজা রামমোহন বায়ে 
আগনার অধিনায়কগদে বরণ করিল। পরিশেষে ব্রাজা রামমোহন 
রায় উদ্ভোগী হইয়া সেই নবাবি হিন্দু সভ্যতাকে জ্ঞানোজ্জল ইংরাজি- 
সভাভার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। নব্য বঙ্গ সেই বিবাহের 
স্ভ ফল। 

ছুই সভ্যতার বিবাহ হইতে নূতন সভ্যতার জন্ম কেবল যে এই 
প্রথম আমরা দেখিতেছি তাহ। নহে__সর্বাত্রই রূপ দেখা যায়। যাহাকে 
এখন আমর! বিশিষ্টন্ূপে গ্রীক সভযতা। বলি, তাহা শ্রীকদেশের পুরাতন 
আধ্য সভ্যতা এবং পুরাতন নিশব দেশের সভ্যতা এই ছুই 
সভ্যতার বিবাহ হইতে প্রকৃত) যাহাকে এখন আমরা রোমান্‌ 
কাথলিক ধর্খু বলি, তাভা ইহ্দীয় পুরাতন থ্রী্ধ্ম এব গ্রীক দেশীয় 
হন্বঙ্ঞান এই ছুয়ের বিবাহ হইতে প্রস্ত, আর পাল মহাপ্রভূ 
($ 2৪০1) এই বিবাহের ছিলেন প্রধান ঘটক। সারাদেনিক 
সভ্যতা এবং রোখান্‌ কাথনিক মত্যত এই দুয়ের বিবাই হইতে 
ইউরোপের মধামানীয় সভ্যতা গ্রস্ত হইয়াছিল; বৌদ্ধ ভাতা এবং 
বৈদিক সভ্যতা এই ছুই সভ্যতার বিবাহ হইতে পৌরাণিক সভ্যতা 
উৎপন্ন হইয়াছে ।. অতএব ছুইদিক্‌ হইতে ছুই সভ্যতা একত্রে মিলিত 
হইয়া বঙ্গদেশে যে নৃতন এক সভ্যতার স্থত্রপাত করিবে ইহা কিছুই 
আশ্চর্যোর বিষয় নহে,_জন্ম মাত্রই বিবাহের ফল। 

পুত্র দকল বিষয়ে অধিকল পিতার মত হয় নীঁ-হইয়! কাজও নাই। 
যদি প্রকৃতির এইরূপ নিয়ম হইত ষে, পুত্র অবিকল পিতার অনুরূপ ভইবে 
সবে পৃথিবীর নগর গ্রাম হইতে বৈচিত্র দ্বন্মোর মত বিদায় গ্রহণ করিত, 
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তাহা হইলে একজন মন্ুষ্যকে জানিলেই, তাহার বংশের সকল মনুষ্যকই 
জানা হইত! তাহা যে হয় না__ইহাঁ জগতের সৌতাগ্য। নবদ্ীপের 
সভ্যতা এবং মুরসিদাবাদের সভ্যতা। উভয়ের বিবাহের ফল যদি আবার- 
সেই নবদীপের সভাতা অথবা আবার-সেই মুরসিদাবাদের সভ্যতা 
এভিন্ন আর কিছুই না হইত, তাহা হইলে তাহাতে কাহার 
কি লাভ হইত ? ন|হিনুর কোনো লাঁভ হইত-_না মুসলমানের কোনো 
লাভ হইত। তেমনি আবার নবাবি হিন্দু সভ্যত। এবং ইংরাজি সভ্যতা 
উভয়ের বিবাহের ফল যদি আবার. সেই নবাবী হিন্দু সভযত! অথবা আবার- 
সেই ইংরাজি সত্যতা এ ভিন্ন আর কিছুই না হইত তাহাতেই বা কাহার 
কি লাভ হইত? নাহিন্দুর কোনো লাভ হইত না ইংরাজের কোনো 
লাভ হইত। তাহা হইলে পূর্বে যাহা ছিল এখনে। তাহাই থাকিত, 
নূতন কিছুই হইত না। 

নবাবি হিন্দুসভ্যতার সহিত ইংরাজি সভ্যতার বিবাহের সফল হাতে 
হাতে ফলিতেছে ;__মু্লমান সভ্যতার পরাক্রমে বঙ্গের পুরাতন আর্ধ্য- 
সভাতা ক্রমশই হীন-জ্যোতি হইয়া পড়িতেছিল - ইংরাজদিগের বিদ্যা-বুদ্ধির 
আলোকে প্রাণ পাইয়া এক্ষণে তাহা আবার মাথা তুলিবার উপক্রম 
করিতেছে। প্রাচীন লোকেরা অনেক সময় এই বলিয়৷ আক্ষেপ রেন 
যে “হিন্দুয়ানি আর থাকে কদাচ 1” ইহারা শুধু বোঝেন__দেশাচার 
রক্ষা করাই হিনদুয়ানি! কোনে! হিন্দুশান্ত্বে লেখে না যে, অন্তঃপুরের 
বাহিরে স্ত্রীলোকদিগের পদার্পণ নিষেধ,__বরং ইহার অবিকল বিপরীত; 
হিনদুশান্ত্ে আছে “ছায়েবানুগতা৷ স্বচ্ছা” ছায়ার স্থায় স্ত্রী স্বামীর অন্ুগতা 
হইবেন,_বোস্বায়ের হিন্দুরা সপরিবারে লোকালয়ে যাতায়াত করিতে 
কিছুমাত্র কুষ্ঠিত হয় না। পর্দানবীন্‌ শবটাই মুসলমানী শব ! 
্ত্ীদিগকে সাধারণতঃ মাতৃ-সম্বোধন করাই হিন্দুদিগের চিরকালের 
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অভ্যাস,--এখন যদি তাহার কোনো ব্যত্যয় হইয়া থাকে, তবে 
নিশ্চয়ই তাহা! পরাধীনতার ফল। পুত্রের সমক্ষে মাতা যেমন 
অসংকোচে বাহির হইতে পারে, হিনুদ্ট্রী সেইরূপ রীতিমত ভদ্রতা 
রক্ষা করিয়া ভদ্রসমাজে অসংস্কোচে বাহির হইতে পারেন,-তাহার 
প্রতি যে ব্যক্তি ইংরাজি বল্লভাচার (8811871% ) ফলাইতে যায়, দে 
ক্লাতিতে হিন্দু হইলেও তাহার দন ফিরিঙ্গির অধম ,--এই শ্রেণীর করদর্যয 
কাপুরুষ লোকদিগের প্রতি একজন স্ুুবিজ্ঞ রাজার এইরূপ অভিসম্পাত 
দেওয়া আছে [7010 8016 01 2181 02186 যে মন্দ ভাবে তাহার মন্দ 
হউক্‌। বোম্বাই ও মান্দা প্রদেশে স্ত্রীলৌকদিগকে শক্তীশক্তি করিয়া 
ঘরে চাবি দিয়া রাখিবার রীতি নাই কেন ? দিষ্লীর প্রতাপ সে সকল 
স্থান পূর্ণতেজে পৌঁছিতে পারে নাই_-এই তাহার একমাত্র কারণ। 
রামমোহন রায়ের দূর-দর্শিতাকে ধন্ঘ-_তিনি একাকী আপন বুদ্ধি 
প্রভাবে নব্য-ঙ্গের উন্নতির জটিল সমন্ত! অবলীলা-ক্রমে পূরণ করিয়! 
গিয়ছেন। তিনি নবা-বঙ্গের জন্মদান করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই, তাঁহার 
সঙ্গে তিনি তাহার স্থিতি এবং গতি উভয়েরই মুলপত্তন করিয়। 
গিয়াছেন। সে স্থিতি এবং গতি কিরূপ তাহ! একবার আলোচনা করিরা 
দেখা যাক। 
গৃতি, কিনা গরিবর্তন। যখন গ্রীক্ষ ধতু আইসে তখন মনে হয় ষে, 
ইহার আর অন্ত নাই; গ্রত্যহই লোকেরা বৌপ্ব-তাপে জর্জরিত হইয়! কায়- 
ক্রেশে কোন রূপে দিবা অবষান করে, কাহারো! শরীরে বন্ত্র সহে না। 
তাহার পর যখন শীত খত আইসে তখন সমন্তই উল্টয়া যায়) পূর্বে 
লোকের! অর্দ-উলঙ্গ থাকিত, এখন বস্ত্রের বোঝা! বহন করে? পূর্বে 
জল সেবন করিত এখন অগ্নি সেবন করে) এককালে আর এক-কালের 
মকলই উল্টয়! যায়। শীত কাল চলিয্প] গেলেও যে ব্যক্তি অভ্যান- 
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গুণে শীত-বন্ত্র গরিধান করে সে বাক্তির স্বাস্থা অচিরে বিগদ্তন্ত 
হয়। এত কান গ্রীষ্ম চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া চিরকানই যে গ্রীষ্ম 
অবাধে চলিতে থাকিবে, তাহার কোনো! অর্থ নাই। বৎসরের যেমন 
কালোচিত পরিবর্তন আবশ্যক মমাজেরও সেইরূপ কালোচিত পরিবর্ভন 
আবশ্যক); এই কালোচিত পরিবর্তনকেই এখানে আমরা পগতি” এই 
ক্ষুদ্র একরন্তি নামে নির্দেশ: করিতেছি । কিন্ত আর একদিকে দেখ! 
যায় যে, যদিও শীত-কাঞেচিত বর্-পরিধানের নিয়ম ত্ীম্মকালে পরিবর্তন 
করিতে হয় ও্র্মকালোচিত বন্ত পরিধানের নিষ্ম শীতকালে গরিবর্ভন 
করিতে হয়, কিন্তু বস্ত্র পরিধানের একটি নিম্ন কোনো কালেই পরিবর্তন 
করিতে পারা যায় নাঁ সে নিয়ম এই বে, স্বাস্থ্যোপঘোগী বস্ত্র পরিধান 
করিতে হইবে | যদি বলি যে উষ্ণ বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে তবে 
সে কথা শ্রীন্মকাঁলে খাটে না, যদি বলি যে সুক্ষ বস্ত্র পরিধান করিতে 
হইবে তৰে সে কথা শীতকালে খাটে না) কিন্তু যদি বলি বেস্বাস্থ্যোপ- 
বোগী বন্্র পরিধান করিতে হইবে, ভবে সে কথা শীতকালে যেমন খাটে, 
গ্রীক্নকালেও তেমনি খাটে, বর্ষাকালেও তেমনি খাটে, কোন কালেই 
তাহা উন্টায়ঃ না। এখানে ছুইরূপ নিয়ম দেখিতে গাওয়া সাই 

তেছেপ্রথম, কাঁলোচিত নিগ্ধম কিন্বা যাথাকাণিক নিপ্পম,--শীত 
বস্ব পরিধান করিতে হইবে ইহা একটি যাথাকালিক নিয়ম, কেননা এ 
নিয়ম যথাকালেই খাটে, অবথা-কালে খাটে না; দ্বিতীয়, সার্ককালিক 
নিয়ন,-স্বাস্থোর উপযোগী বস্ত্র পরিধান কতিতে হইবে এ নিয়ম সকল 
কালেই খাঁটে। এখন আমরা এইটি বলিতে চাই যে, সমাজ্জের যত প্রকার 
সামাজিক নিয়ম আছে তাহার মধ্যে যেগুলি সার্ধফাপিক তাহার স্থায়িঘই 
সমাজের স্থিতির ভিভ্তি-মূল, এবং যে গুলি যাথাকালিক তাহার কালো- 
চিত পরিবর্তন মগজের গতির ভিন্বিমুল | 
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রামিমোহন রায় বঙ্গের গতি তাল'র দিকে ফিরাইবাঁর জন্য ইংরাজি 
বিগ্তালয়ের মূল-প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং তাহার স্থিতি অটল রাখিবার জন্য 
বাঙ্গসমাজের মূল-প্রতিষ্ঠা করিলেন। জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের 
আচার ব্যবহার রীতি নীতি ও কাধাপগ্রণালী পরিবর্তিত হইতে থাকিবে 
ইচ্ছা অনিবাধ্য কেবল নয়, ইহা প্রার্থনীয়। কিন্তু যাথাকালিক রীতি- 
নীতির কালোচিত পরিবর্তন করিতে গিয়া আমর! যেন সেই সঙ্গে সার্ব- 
কালিক ধর্নিয়মের হ্ষ্রধ্যে বিনাশ না করি--এই বিষয়ে আমাদের 
সবিশেষ সাবধান হওয়। কর্তব্য । 

রামমোহন রায় ইংরাজি বিদ্যালয়ের স্ত্রপাঁত করিয়াই স্বচ্ছন্দে মনে 
করিতে পারিতেন বে, একা এরকুজন সমাজ-সংস্কারকের বর ও পরিআমে 
এই যা হইল ইহাই যথেষ্ট । কিছু ভাভা হইলে এই বঙ্গ সমাজের কি 
দারুণ দুর্দশা হইত তাহা একবার ভাবিয়। দেখ! তাহ! হইলে ছত্রাবরণ- 
শূন্য ইংরাজি কিরণে বঙ্গ-সমাজের মীথ। এরূ” ঘুরিয়া যাইত যে, বঙ্গ 
মমাজ অচিরে ভ্রমান্ধ গ্রীষ্টান এবং জ্ঞানাতিমানী নাস্তিক এই ছুই যন্ত্র 
দায়ের অন্ধকারমন্ ডটগ্লার আড্ডা ইইত। তাহা হইলে বাঙ্গালির আসল 
কাজে যাহাই হউর্‌ না-বাহ্‌ আকারে ইংরাঁজ অপেক্গীও ইংরাঁজ 
হয়৷ উঠিত ) বাঙ্গালি সভাতা এবং ইংরাজি সভ্যতা! ছুয়ের সম্মিলনের 
কলন্বরূপ আর যে কোন প্রকার নৃতন সভ্যতা উৎপন্ন হইবে তাহার 
পথ বন্ধ হইয়। যাইত। মুমলমানদিগের আমলে বঙ্গদেশে যেরূপ পারস্ত 
ভাষার অনুশীলন প্রচলিত ছিল, তাহাতে লোকের স্বাধীন চিন্তার চক্ষু 
ছুটাইয়। তুলিতে গারে এমন কোন অগ্রন ছিল না; এই জন্ত রাজা 
কৃষ্ণচন্রের আমল মুসলমানদিগের আদব-কায়দা এবং স্বদেশের পুরাণতন্ত 
এ দুয়ের ছিলন-মিশনেৰ পঙ্গে বিশেষ কোন গ্রতিবন্ধক টিতে পারে 
নাই। কিন ই*রাজি বিগ্কার অনুশীলন সহদা যেন্ূপ লোকের স্বাধীন 
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চিন্তার চক্ষু ফুটাইয়্া তোলে, তাহাতে সে অনুশীলনের সঙ্গে সমগ্র" পুরাণ- 
ত্র ধর্ম কোন গতিকেই মিশ-খাইতে পারে না, ছুই বিরোধী 
সামগ্রীকে বল পূর্বক মিশাইতে গেলে তেলে-জলে মিশানো হয় মাত্র। 
স্থৃতি-পুরাণ-তন্ত্রের ধর্ম যাহা পূর্বতন কালে বঙ্গের স্থিতির ভিত্তিমূ 
ছিল-_এক্ষণে ইংরাজি বিস্তার তোড়ের মুখে তাহা কোন ক্রমেই টেঁকিতে 
পারে ন,-_এখন বঙ্গের স্থিতির এইন্ধপ একটা নৃতন ভিভ্ভিমূল আবশাক 
যাহা ইংরাজি বিগ্ভার উ্নতি-স্োতে ন! টলিয়৷ পর্বতের স্তায় স্থির থাকিতে 
পারে। | 

পূর্বতন হিন্দুসমাজে স্থিতির কিছু অতিমাত্রা বাড়াবাড়ি ছিন। 
আপাদ-মস্তক শৃঙ্খলা-বন্ধনে হিন্দুসমাজ জড়-আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া ছিল। 
পূর্বতন হিন্দুসমাজে গৃহস্থের কর্তবা, সন্ন্যাসী কর্তবা, রাজার কর্তব্য, 
প্রজার কর্তবা, সমস্তই পুষ্ান্থপুঙ্খরূপে নির্বাচিত ও অলঙ্ঘা গণ্ডি দিয়া 
সীমাবদ্ধ করা ছিল। মন্তুর আমলের বাঁধা ব্াস্তায় বাধা চাঁদে চল! 
হিন্দুসমাজের এরূপ অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে বে, এখনকার এই ঘুস্ত 
হিনুসমাজও ঘুমের ঘোরে সেই একই বাঁধা রাস্তায় একই বাধা চালে 
চলিতেছে । কামারের কাজ কামার করিতেছে, কুমোরের কাজ 
কুমোর করিতেছে, তাতির কাজ তাতি করিতেছে, চাসার কাজ চাসা 
করিতেছে,__তা'ই না হয় নৃতন প্রণালীতে করুক, তাহাও না,_মান্ধা- 
তার আমল হইতে ষেনপ কার্যা-প্রণালী চলিয়া অমতেছে আজিও মেই 
প্রণালীতে সকলে স্ব স্ব কার্য করিতেছে। স্থিতির যেখানে এইক্প 
অত্যন্ত বাড়াবাড়ি সেখানে গতি সহজেই মন্দা পড়িয়া আদে_ইগাই 
সমাজের নাড়ী-ত্যাগের পূর্ব-লক্ষণ। স্থাবর স্থিতি-শীলেরা বলিবেন 
সন্দেহ নাই থে, "চাস! দিব্য চাস করিতেছে, পণ্ডিত অধ্যাপনা করি 
তেছে, রাজা! রাজ-কার্ধ্য করিতেছে, অন্গপ্রামন বিবাহ শ্রাদ্ধ ঘখ! নিয়মে 
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চলিতেছে, সকলই দিব্য নির্বিদ্রে চলিয়া যাইতেছে, ইহা অপেক্ষা অধিক 
ভাল আর কি আশ! করা যাইতে পারে? তবে কেন মিথ্যা একট! পরি- 
বর্তনের বিপ্লব আনিয়া শুধু শুধু সমাগ্রের শান্তি-ভঙ্গ করা?” অন্ব-সংদ্ছার 
দিবা চক্ষে দেখিতেছেন “সমাজ দিব্য চলিতেছে ।” কিন্তু সত্য-সত্যই কি 
সমাজ দিবা চলিতেছে? গতিহীন স্থিতিশীল সমাজের উপরে জ্ঞানের 
এক-বিন্দু আলোক পড়িলেই তাহার দিবাত্ব ঘুটিয়া যায়। এরূপ সমাজের 
নীচের লোকের! 

কাপে সদা কর-যোড়ে, দিবা নিশি গ্রীবা অবনত | 

যত ভাঁর চাপা ও ততই সহে বলদের মত ॥ 

স্ব প্রয়ান। 
উপরের লোকদিগের- 
গর্ব অভিমান ওঠে মকল-হইতে উচ্চে চড়ি, 
সাধ যায় চরাচর পদতলে যাঁক্‌ গড়াগড়ি ॥ 
এঁ। 
এরূপ স্থিতিশীল সমাজের নীচের লোকদিগের উপরে-উঠিবার সিড়ি 

নাই, উপরের লোকদিগের নীচের সাহাঁযো নামিবার সিঁড়ি নাই। স্থিতি- 
শীল সমাজের উপর-শ্রেণীর লোকেরা বিনা যন্ত্রে বিনা পরিশ্রমে শুদ্ধ কেবল 
পূর্বপুরুষদিগের কৃপায় সমাজের উচ্চ আসনে অধিকার পাইয়াছেন-- 
তাহারা প্রাণ থাকিতে দে আসন যথার্থ উপযুক্ত বাক্তিকে ও ছাড়িয়া 
দিতে পারেন না); তাহারা টাহেন “সমাজ বেমন আছে তেমনি থা”ক্‌”। 
তাহারা মনে জানেন যে, সমাজ যেমন আছে তেমনি থাকিলেই ত্রাহারাও 
যেখানে আছেন সেইখানে থাকিবেন-__সমাজের নস্তকের :উপরে থাকি- 
বেন। কিন্তু তাহার! মুখে এইরূপ কারণ দর্শান বে, “পুরুষান্ুক্রমে যাহা 
চলিয়৷ আসিতেছে তাহা ভাল বই মন্দ হইতে গারে না ৮ যহাদের 
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পস্থিভ” আঁছে-_অর্পাৎ ধন-মান খ্যাতি প্রতিপত্তি আছে--স্থিভিশীল 
সমাজ তাহাদের প্রস্তরের দুর্ণ ; এই সব দুর্পতির__ 
“চাবি-বন্ধ হৃদয় পাষাণময়, দৃঢ়-মুষ্টি কর। 
পদ প্রসারিতে মানা, চারিদিকে গণ্ডি আকা ঘর” 

নৃতন উপার্জনের কষ্ট স্বীকার করিতে ইহারা সম্মত নহেন_ পুরক- 
পুরুষদিগের শ্রমাজ্জিত ধন-মান রক্ষ/ করাই ই'হাদের প্রধান কার্য, 
এবং যাহা আছে তাহা হারাইবার ভয়ই ইন্হাদের প্রধান ভয়। গতিথীল 
সমাজে নূতন উপাজ্জনের সহস্র পথ নিরন্তর খোলা থাকে, ও সহস্র 
ব্যক্ত উৎমাহ এবং উদ্ভমের সহিত অভীষ্ট গথে চলিয়া অভীষ্ট ফললাভ 
করে; স্থিতিশীল সমাজে ঠিক ইহার বিপরীত। এ সমাজে ধন-মান 
যাহাদের আছে তাহাদেরই আছে, আর সমস্ত লোকে অতি দরীনহীনভাবে 
তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোনোরপে স্ব স্ব পরিবার প্রতিপালন করে। 
স্বিতিথীল সমাজ বাহাদের গ্রস্তবের দুর্গ তাহারা তাহাদের স্বার্থের অন্গু- 
রোধে বলিতে পারেন “সমাজ দিব্য চলিতেছে এমন কি নির়শ্রেণীর 
লোকেরাও অন্ধ সংস্কারের বশবন্তী হইয়া আপনাদের স্বার্থের বিরুদ্ধেও 
উপরিউক্ত কথান্ধ মাথ। নোরাইতে পারে_কিন্ত অপক্ষগাতী জ্ঞান 
কখনই ওরূপ কথায় সাম দিতে পারে না। জ্ঞান স্প্ই বলিবে যে, “এ 
সমাজের নাড়ী পাওয়া যাইতেছে না, ইহাভে গতির ভাড়িভ-সঞ্চার করিতে 
আর এক দণ্ড ও বিলম্ব করা উচিত হয় না।” কিন্তু আর এক দিকে 
দেখা যায় থে, গতিরোধক স্থিতি সমাজের পরঙ্গে যতই কেন ভয়াবহ হউক্‌ 
না, স্থিতি-ভঞ্জক্ক গতি তাহা অপেক্ষা আরো অধিক ভয়াবহ । একান্থিক 
স্বিতির গুরুভার যখন সমাজের অসহ্‌ হইয়া উঠে, তখন সমাজ 
পরিবর্ভনের দিকে স্বভাবতই উন্মুখ হইয়। থাকে । সমাজের এইরূপ তপ্ত 
অবস্থার বাহির হইতে পরিবর্তনের উদ্দীপক কোনো নুতন উপকরণ তাহার 
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উপরে আসিয়া গড়িলে পুরাতনের সঙ্গে নৃতনের সঙ্গে কিছুকীল ধরিয়া 
বোৰাপড়া চলিতে থাকে ; প্রথম প্রথম নৃতন-কিছুই শরীরে পরিপাক গায় 
না, ক্রমে যখন নৃতনের নৃতনত্ব থিতাইয়া মন্দা পড়িয়া আসে তখন পুরা- 
তনের মহিত তাহার কতকট| মিশ খায়। প্রথম প্রথম নূতনকে অদ্ভূত 
নৃনতন মনে হয়, পরে চলন-সই নৃতন মনে হয়, তাহার পর পুরাতনের সহিত 
নৃতনের রীতিমত লয় বাধিয়া গিয়া রর গুলা পুরাতনের অঙ্গের 
স।মিল হইয়। দীঁড়ায়। কিন্তু পুরাতনের উপরে নৃতনের আসন জমিতে না 
জমিতে বর্দি আর এক নূতন আদিয়া তাহাকে আক্রমণ করে, এবং 
দ্বিতীয় নৃতনের আসন জমিতে না-্রমিতে তৃতীর নৃতন আসিয়া 
তাহার উপর টড়িয়। বসে, মুহুমুছি নৃতনের পর নূতন আসিয়। তাহাকে 
বান্তিবাস্ত করিয়া তোলে, তবে সনাগ নিতান্ই অতিষ্ঠ হইয়া! উঠে। 
করাপিদ্‌ বিপ্লবের সময় কত দে নৃতন-নৃতন অদ্থৃত ব্যাপার আসিগা কত 
যে ঢুই-দিনের নাবালক স্থিতিকে বংসর-কয়েকের মধ্যে গ্রাস 
করিরা ফেলিল তাহার ইযন্তা করা যায় না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় খতু পরিবর্তন 
হইলে বদরের ফল ধেমন ভয়ানক হয়, ক্রমাগত নৃতন-নৃতন নুতনের 
সত বছিতে থাকিলে সমাজেরও সেইরূপ ছুর্দশা হয়। 
নবা-বঙ্গের বিষন সমন্তা এই ধে, গতি স্থিতিকে ভঙ্গ করিবে না, স্থিতি 
গতিকে রোধ করিবে না, উভয়ের মধা-পথ দিয়া বঙ্গ সমাজকে উতিমঞ্চে 
দীবরে ধীরে অগনর হইতে হইবে । স্বৃতিপুরাণ-তন্ধের ধম্ম যাহা এযাবং- 
কাল বঙ্গ ননাজের স্থিতির ভিন্তি-মূল ছিল তাহ! এক্গণকার কালোচিত 
গতির উপথোগী নহে। এক্ষণে ইত্রাজি বিগ্যান্ুশীলন নবা-বঙ্গকে স্থাধীন- 
তার উত্তেজনায় মাতাইয়া তুলিয়াছে,_-“আপনার স্বাদীন চিন্তার পরামর্শ 
ভিন্ন আর কাহারো কথা মানিব না” এই মহামন্ত্রে কৃতবিষ্ক বঙ্গ-মমাজকে 
দীক্ষিত করিয়াছে। হিন্দুরন্ষের শাসন নব্য-বঙ্গের এই নঝোদীপ্ স্বাধীনতা, 
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স্পৃহাকে কিছুতেই বাধ নিয় আট্কাইয়া রাখিতে পারিতেছে না-_ পারিবে 
না। এই স্বাবীনতাস্পৃহাকে প্রতিরোধ করিতে হাওয়া নিতান্তই হীন 
বুদ্ধির কাধ্য; উপ্টা আরো, যাহাতে উহ] সম্যক্রূগে চরিতার্থতা। লাভ 
করিতে পারে তাহার উপায় অন্বেষণ করা কৃতবিদ্ক লৌকের কর্তব্য । 

স্বাধীনতার উপর্াপরি তিনটি ধাপ আছে,__গ্রথম, স্বাধীন-চিন্তার 
রতি দ্বিতীয়, স্বাবীন-চিন্তা দ্বারা সার্ধবভোমিক ধর্ম-নিয়মের সংস্থাপন ) 
তৃতীয়, স্বাধীনতার আপনারই চিন্তা-গ্রস্তত দেই সকল ধর্মনিয়ম দ্বারা 
আপনাকে নিয়মিত করা,__এক কথায় ধর্মনিযমান্ুসারে চলা । 

প্রথম, স্বাধীনতার স্দরর্তি। স্বাধীনতা আপনার নৃতন শু্ডির প্রথম 
উদ্যমে অধীরে বলিয়া উঠে “আমি কাহারো বলের বশবর্তী হইয়া চলি 
না, আমার নিজের স্বাধীন চিন্তা যাহ! বলিবে তাহাই করিব।” কিন্তু 
স্বাধীনতা এখনও বালক-_এখনো তাহার চিন্তা-শক্তি জন্মে নাই; এ 
দুর্দান্ত বালক-শ্বাধীনতার উপর সমাজ কিছুতেই নির্ভর করিতে পারে 
না) এ স্বাধীনত! গতির উত্তেজনায় প্রমন্ত হইয়! সমাজের স্থিতিকে ভঙ্গ 
করিতে সর্বদা গদাহস্ত। এ ম্বাধীনত| স্বেচ্ছাচারিতার অধিক উপরে 
উঠিতে পারে না। 

দ্বিতীয়, স্বাধীন-চিন্ত। হইতে সার্বভৌমিক নিয়মের উৎপত্তি স্থাধী- 
নতা যথোচিত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, জ্ঞান তাহাকে এইরূপ উপদেশ দেয় যে, 
“তুমি ষখন স্বাধীন চিন্তা করিতে শিখিয়াছ তখন তাহার চরম পর্যন্ত 
যাও-_মধ্য-গঙ্গায় হাল ছাড়িরা দিও না) তোমার স্বাধীন চিন্তা যে 
পর্য্যন্ত না সার্বভোমিক সত্ো পৌছায় সে পর্য্যন্ত নিবৃভ্তি মানিও না; 
যতক্ষণ না সর্বসাধারণের কল্যাণ-জনক ধর্দ্মনিয়্ম অন্বেষণ করিয়া পাও, 
ততক্ষণ আপনাকে কৃতকার্ধ্য মনে করিও না।” এইবার স্বাধীনতার জ্ঞান 
চক্ষু ফুটিয়াছে; স্বাধীনতা বুঝিয়াছে যে, শুধু-গতিতে কিছুই হয় না_- 
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গতির সঙ্গে সঙ্গে স্থিতি চাই) বুঝিয্াছে যে, পরিবর্তনীয় রীতি নীতির 
গরিবর্তন করা যেমন আবশ্যক, অপরিবর্তনীয় ধর্ম-নিয়মকে ধরিয়া থাক। 
তেমনি আবশাক ) কিন্তু সেই বে ধর্দনিয়ন তাহা এ স্বাধীনতার আপ- 
নারই চিন্তা-প্স্থত-পুঁথি হইতে সংগ্রহ কর! বচন মাত্র নহে। 

ভৃতীর,। জাপনার স্বাধীন-চিন্তা প্রস্থত ধর্ম-নিরযে আপনি টন|। 
আঘাদের দেশে স্বাধীনতা এ-যাবংক।ল ক্রমাগতই বল দ্বারা নিরন্থিত 
হইয়া -আসিতেছে। আনাদের দেশের ধর্ম পর্যন্ত বলের অধীনে 
ঘাড় পাতির। দিতৈ কুস্ঠিত হর নাই। মনু বলিয়াছেন অমূক কাঁধ্য করা 
কর্তবা অতএব তাহা কর্তা, ধর্ম মনুর শাসনাধীন) গুরুর আজ্ঞা 
পালনই দার ধর্মা_ধর্ম গুরুর শাসনাধীন। কু্তী যখন পাগুবদিগকে 
বলিলেন “তোমরা পাঁচ ভাই মিলিক্। দ্রৌপনীকে বাটিয়া লও” তখন সেই 
ধর্শ-বিরুদ্ধ আদেশ পালন করাই পাঁওবদিগের ধর্ম হইল। দেবতার! 
বলবান্‌ বলির। তাহাদের অনুষ্ঠিত অধন্মও ধোধের নহে তেজীয়দাং ন 
দোষায়। এখনকার জ্ঞানোজ্ৰন সমাজে মন্ুর শামন বা গুরুআজ্ঞা, 
কিংবা ধধিবাক্য. ধর্থের সিংহাদন অধিকার করিতে গেলে, তাহা নিতান্তই 
হাস্তাম্পদ দেখিতে হন্ন। এখন বেরূপ কাল পড়িয়াছে তাহাতে ধর্ের 
নিয়ম কৃতবিদ্য বাক্কির স্বাধীন চিগ্তা হইতে প্রস্থত হইলে তবেই তাহা 
লোকের শ্রন্ধাভাজন হইতে পারে। প্রতি জনেই আপনার স্বাধীন চিন্তা 
হইতে ধর্ের নিয়ম উদ্ভাবন করিবার অর্ধিকারী। আপাততঃ মনে ভইতে 
পারে যে, ভাহ! হইলে বাক্কি-বিশেষের বৃদ্ধির দোষে যেনে নিয়ম ধর 
নিয়ম বলিয়! নির্ধারিত হইবার পক্ষে কোনে! বাধ! থাকিবে না; কিন্ত 
বাস্তবিক সেন্ধপ আশঙ্কার কোনো কারণ নাই । কেননা নির্ধারিত নিয়মটি 
সতা-সত্যই ধর্মের নিয়ম কি না তাহার পরীক্ষা সহজেই হইতে পাবে। 
বদি সে নিয়ন ৮%:২:2৫ পদবীর উপযুক্ত হয়, অর্থাৎ যদি তাহা সর্বা- 
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সাধারণে প্রচারোপযোগী হয়, তবেই তাহা ধর্মনিষ্ম--নচেং নছে। ইহার 
একটি উদাহরণ দিতেছি ;-পমিথা। কথা কহিবে* ,এই নিয়ম সর্বসাধারণে 
প্রচারোপযোগী না “সত্য কথা কহিবেশ এই নিয়ম সর্বসাধারণে 
প্রচারোপযোগী ? বদি কোনো রাজা স্বীয় রাজ্যে এইরূপ 'একটা নিয়ন 
প্রচলিত করেন যে "কেহই যিথা! ছাড়া সততা কহিবে না,” তাহা হইলে 
সকলেই সকলের কথ। অবিশ্বাম কর্সিবে, কেহ কাহারো কথার কর্ণপাত 
করিবে নাঃ কেহ কাহারো! কথার কর্ণপাত না করিলে কোনো! কথ 
কহিতে কাহারো! প্রবৃত্তি হইবে না সমস্ত রাজ্যে কথা কহ! একেবারেই 
বন্ধ হইয়া যাইবে; তাহার সঙ্গে যিথা। কহাও বন্ধ হইয়া যাইবে। এইরূপ 
দেখা যাইতেছে যে, “মিথা। কহিবে এ নিয়মটি র্দি কোনো কালে সর্ব- 
যাধারণে প্রচলিত হয়, তবে আত্ম-হত্যা তাহার ললাটে স্পষ্টা্গরে 
লিখিত রহিয়াছে । এই প্রকার শুভবুদ্ধির উজ্জল আলোকে শ্রেযঃ-পথের 
সন্ধান গাইয়। আমার নিজের স্বাধীন-চিন্তা আমাকে বলিতেছে যে, 
রত কহিবে এই নিরমটিই সর্কনাধারণে প্রচারোপযোগী- সুতরাং আমি 
যদি সত্যের নিয়মে চলি তবে আমি আমার আপনারই স্বাদীন চিন্তার 
পরামর্ণ অনুসারে চলি-_কাহারে। কোনো! বল দ্বারা বাধ্য হইয়া চলি না । 
স্বাধীন চিন্তার স্কুর্ভিতেই জ্ঞানের উৎপত্তি সাধিত হয় স্বাধীন চিন্তার 
ফনে-এক দিকে প্রাকৃতিক নিয়ম আর-এক দিকে ধর্খ-নিয়ম এই দ্বই 
প্রকানু নিয়মের আবিষ্কারে_-জ্ঞানের স্থিতি সাধিত হম; এবং স্বাধীন 
চিন্তা-প্রস্থুত সেই মকল নিরমকে নান! গ্রকান্র হিত-কার্যযে প্রয়োগ করা 
হইলেই জ্ঞানের গতি সাধিত হয়) জ্ঞানের এইনপ উৎপত্তি স্থিতি এবং 
গতির উপরে সভ্যতার উৎপন্তি স্থিতি এবং গতি বিশেষন্ূগে নিভর করে। 
বৈদিক মুনিষিদিগের স্বাধীন চিন্তার হু্ডিপ্রভাবে আমাদের দেশে জ্ঞানের 
উৎপত্তি হইয়াছিল--হবং তাহার পর মন্ধাদি বাজধির অবিষ্থত ্খনিয়মে 


প্রবন্ধামালা ৭৫ 


আমাদের দেশে জ্ঞানের স্থিতি সারধানে রক্ষিত হইয়। আসিয়াছে; কিন্তু 
মুদ্রাযপ্বের সাহীযা বাযতিরেকে কোনে দেশেই জ্ঞানের গতি রীতিমত 
সাধিত হইতে পারে না- অর্থাৎ ভ্তানকে রীতিমত কাধ্যক্ষেত্রে 
নাবানো যাইতে পারে না। আমাদের দেশে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। 
আমাদের দেশে জ্যোতিষ ছিল--কিস্ত নাবিকীয় কাঁধ্যে জ্যোতিষের প্রয়োগ 
ছিল না; আমাদের দেশে গণিত-বিগ্তা ছিল, কিন্তু যন্তর-তা্ক্রে গণিতের প্রয়োগ 
ছিল না; আমাদের দেশে তন্বজ্তান ছিল কিন্তু সাংসারিক কার্যয- 
ক্ষেত্রে তব্বজ্ঞানের প্রয়োগ ছিল না)--আমাদের মনাজে স্থিতির 
পীড়ন-ভারে গতির শ্বাম অবরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়/ছিল। আমর! 
ইতিপূর্বো দেখাইয়াছি যে, স্থিতি :এবং গতি, ছুইই সমান আবশ্ঠক 
এক্ষণে আমরা দেখাইতে চাই বে, আমাদের দেশে স্থিতির কোনো! 
উপাদানেরই অভাব নাই--আমাদের যত কিছু অভাব সমস্তই গতির 
প্রমঙ্গাধীন। এক্ষণে আমাদের কর্তবা বে, আমর! আমাদের শ্দেশীয় 
স্থিতির সহিত ইউরোপীয় গতি মিশ্রিত করিয়া সেই মৃতগায় স্থিতির 
জীবন সঞ্চার করি। ইংরাজি-বিদ্ভালয় জ্ঞ/নের কিরণ-বর্ষণে দিন দিন নব্য- 
বঙ্গের ভাব-ভক্তি:পরিবর্তন করিয়। তুনিতেছে, কিন্তু যতই কেন পরিবর্তন 
করুক্‌ না-ত্রাঙ্মমমাজ ঘতক্ষণ আছে ততক্ষণ কোনো অবস্থাতেই নব্যবঙ্গ 
নিতান্ত উচ্ছুঙ্খল হইতে পারিবে ন1) স্বাধীন-চিন্থার নূতন কুর্তি কিয়ং 
পরিমাণে ছুর্দান্ত হইয়। উঠিবে_ ইহা তে! হইতেই গারে, কোন্‌ ভাল 
বস্তুর সঙ্গে মন্দ একটু-না-একটু লাগি না থাকে? কিন্তু সেই স্বাধীন 
চিন্তার সুর্তি হইতেই মার্বতৌমিক ধর্-নিয়ন উত্বোধিত হইয়া 
স্বাধীনতাকে যথার্ঘপথে পরিচাঘন। করিবে ইহারই জন্ত ব্াহ্মমমাজ ব্দদেশে 
অবতীর্ণ হইয়াছে। কালোচিত পরিবঞ্ভনের নিয়ম প্রবর্তনের জন্য যেমন 
আমাদের দেশে ইংরাজি বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, মেইনগ অপরিবর্ভনীয় 
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র্খ-নিয়ম প্রবর্তনের জন্য আমাদের দেশে ত্া্মসনাজ প্রতিষ্ঠিত হইরাছে। 
একটি নব্য-বঙ্গসমাজের গতির ভিতি-মূল, আর একটি স্থিতির ভিত্তিমূল। 
আমাদের স্বদেশের স্বাধীন-চিন্তা-প্রস্থত ত্রাহ্গধর্শের সহিত ইংরাজি বিদ্যার 
বিবাহ সংঘটন হইলে সেই সঙ্গে স্থিতি এবং গতির বিবাহ-বন্ধন দুটটীভূত 
হয়; ইহাই নব্যবন্গের মঙ্গলের একমাত্র নিদান। 

আমাদের দেশের নবাসম্প্রদায়েরা একটি বিষয়ে বড়ই ভুল বোকেন। 
স্বাধীন-চিন্তা* বলিতে তাহারা ৰাক্কিগত স্বাধীন চিন্তাই বোঝেন-_দেশের 
স্বাধীন চিন্তা বলিয়া বে একট। সামগ্রী আছে তাহা তাহার! বোঝেন না। 
ঘেমন আমি ভুদি তিনি, তেমনি আমার দেশ তোমার দেশ তাহার দেশ। 
দেশের স্বাধীন অবস্থার দেশের মস্তক-স্বরূপ বাক্তিদিগের মন হইতে 
স্বভাবতঃ যেরূপ সতা এবং ধর্ম সন্বস্থীয় চিন্তা বিনিঃ্যত হয় তাহাই 
দেশের স্বাধীনচিস্তা। স্বভাবত যেরূপ চিন্তা বিনিস্থত হয়-_ অর্থাৎ 
কোনো বিদেশী জাতি-কর্তক বলপুর্ক বাধিত না হইয় যেরূপ চিন্তা 
বিনিঃস্ত হয়। প্রথমে প্রেন আদিম! স্বাধীনচিস্তীকে উস্কাইয! দিবে, 
তাহার পর জ্ঞান আগিয়া স্বাধীনতাকে নিয়মিত করিবে, এই হচ্চে নিয়ম। 
বদি আমার গ্রেম ন। থাকে তরে আমার স্বাধীন চিন্তাই বা কিসের জন্য_ 
স্বাধীনতাই বা কিসের জন্ত! যে জাতির. স্বদেশের প্রতি আত্ান্তিক 
প্রেম আছে সেই জাতিই স্বদেশের স্বাধীনতার জন্ত প্রাণ দিতে গারে। 
প্রেমের উত্তেজনায় প্রথমে স্বাধীন-িন্তার ম্বুর্তি হয়) সেই ্কর্তির ফলিত 
অবস্থায় ড্রানে সার্বভৌমিক ধর্মনিরম-পকল উদ্বোধিত হয়, অতঃপর: 
সেই উদ্বোধনের চরম পরিণাঘে সেই-দকল নিয়ম ছারা স্বাধীনতা কার্ো 
নিয়মিত হয়। এইরূপে আমার স্বাধীন চিন্তা হইতে যে ধর্ম গ্রস্থৃত হয় তাহাই 
প্রকৃত পক্ষে আমার স্বধশ্--আর এক জনের মতানুযায়ী ধর্দদ যদি আমার 
স্বাধীন-চিন্তার বিরোধী হয় তবে তাহা! আমার স্বধর্ম নহে-_তাহা পরধর্শা। 


প্রবন্ধ-মাল! ৯৭ 


স্বদেশ্রে সম্বন্ধেও ঠিক শঁকথা্ট. পুনকুত্তি করা যাইতে পারে, বলা 
ঘাইতে পারে যে, স্বদেশ-প্রেমের উত্তে্নার স্বদেশে স্বাধীন-চিন্তার শদুষ্ঠ 
হয়, সেই শ্দু্তির ফলিত অবস্থায় স্বদেঃশর জ্ঞানে সার্তৌনিক ধর নিগম- 
মকল-উদ্বোধিত হয়; অতঃপর সেই উদ্বোধনের চরম পরিথানে সেক 
মকল নিয়ম দ্বার! স্বদেশের স্বাধীনতা পৈত্ৃতূমিক কার্ধে নিরমিত হয়। 
এইরূপ স্বদেশের স্বাধীন-চিন্তাগ্রস্থত ধর্মই স্বদেশের শ্বধন্ম) আর এক 
জাতির নিকট হইতে শেখা ধর্ম যদি স্বদেশের স্বাধীন-চিন্তার বিরোধী হয়, তবে 
তাহা স্বদেশের স্বধর্ম নে. কিন্তু পরধন্দ্থ 1 ভগবদগীতায় আছে পপরধন্মে। 
ভয়াবহ:__অর্থাৎযে ধর্ম আপনার স্বাধীনচিন্তার বিরোধী-_ ঘে:র্্ম বপূরব্বক 
লোকের স্বন্ধে বা দেশের স্কন্ধে আরোপিত হয়: তাহা ভয়ারহ | প্রেম যেমন 
স্বাধীনচিন্তাকে উত্কাইয়া দের, বল তেমনি, স্বাধীন চিন্তাকে .দমাইয়া দেয়। 
পুরাকালে সামাজিক শাসনবলে আমাদের দেশের স্বাধীনচিন্ত। অরণোর আতশরর 
গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল; আর, সেইজন্য, চিন্তাণীল মুনিখবির 
একগ্রকার আবণ্যক-সন্প্রদায় ভইয়! পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে আমাদের 
স্বাধীন-চিন্তার সে ভয় নাই, কিন্তু তাহার স্থানে আর এক গুরুতর ভয়ের 
পূর্ব-ূচনা দেখা দিতেছে । ইংরাজি শিক্ষা আমাদিগকে বলপূর্বব্ষ 
নিক্ষল বিগ্ভার মোট. বহাইয়া না ছাড়ে--এই মে.তয়। এক পন্সা ফেলিয়া 
দিলেই মুটে মোট মাথায় করে-_ইংরাজের! আমাদের,ভূয়িত চক্ষের সন্ভুথে 
কেরানি-গিব্রি নিক্ষেপ করিলেই আমরা বিদ্যার বোঝার ঘাড় পাতির়া দিই। 

ইউরোপীয় লোকেরা ফে আপনাদের স্থাধীনচিন্তার শ্মুর্তি হইতে 
আপনাদের সমস্ত বিদ্তা উদ্বোধন করিয়া তুলিয়াছে-_এবং তাহাদের সেই 
স্বাধীন-চিন্তাটির মূল্য যে ভাহাদের সমস্ত বিগ্তার মূল্যকে ছাপাইয়; 
উঠিয়াছে _ভুল-ক্রমেও.আমর! সে দিকৃপানে চাহিয়া দেখি না। ইউরোপীয় 
সমস্ত বিস্তা যদি অটুট থাকে--ও কেবল যদি স্বাধীন-চিষ্তাটুকু- তাহার গার 
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হইতে খসিগ। যায়__ভুবে ইউরোপীয় বিদ্যার মূল্য একেবারেই স্ব 
হইতে রসাতন্নে নিপতিত হয়! তাহা হইলে আর যে নূতন কোনো 
বৈজ্ঞানিক নিয়ম আবিষ্কৃত হইবে তাহার পথ একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। 
ইংরান্ডি পুঁথির যথা দৃষ্টং তথ। লিথিতং ভিন্ন_-আপনাদের স্বদেশোচিত 
স্বাধীন-চিন্ত হইতে জ্ঞানানোকের উদ্দীপন আমাদের নব্যশাস্ত্রে লেখে না 
ৰলিলেই হয়। পুর্বে আমরা ঝলিতাম “মনত বলিয়াছে অমূক কার্ধয কর্তব্য 
'সতএব তাহা কর্তবাত এখন আমরা বলিতেছি 'ইরাজি মতে অমূক 
কার্ধ্য কর্তবা-অতএব তাহা কর্তৃবা।' পুর্বে মনু স্বদেশানুরাগ- 
মিশ্রিত আধ্যাত্মিক বলের অধীনে আমরা! ত্রীবা নত কৰিতাম, এখন 
ইংলগ্ডের গর্বশ্মীত গ'ধিব বলের অধীনে আমা গরীব নত করিতেছি! 
_ স্বাদীনচিন্তা। পূর্বে আমাদের দেশে নব্য-ইউরোপের মত এতটা প্রবল 
ছিল না এই মীত্র--কিন্ এক্ষণে আমাদের স্বাধীন-চিন্ত। নাই বলিলেই হয়। 
পুর্বে অন্ততঃ আারণাক খুনি-খষিদের যধো স্বাধীন-চিস্তা পাথ নাড়া দিয়া 
উঠ্ঠিগছিন ১_-এখন একপিকে ইন্টরো পীন়্ পরাক্রমেত্র গুরুতার এবং আতর 
একদিকে ভষ্ট হিনদুয়ানিরূগী মৃত ঘটোংকচের গুরুভার-_ছুইদিক্‌ দিয়া 
দুইভার আমিয়। আমাদের দেশের স্বাধীনচিন্তাকে ধাতার পিসিয়৷ বধ 
করিবার উপক্রম করিয়াছে। এই উভয়মন্ষট হইতে আমরা নবা 
সমাজকে রঙ্গ না করিলে কিছুতেই তাহার রক্ষা নাই। সমগ্র মন্ুর 
বিধান এখনকার কাছোচিত নহে, এ জন্য এখন আমরা ভাহা। নির্বিচারে 
মানিয়া চজিতে পারি না? ইউরোগের সমগ্র সামান্িক রীতিনীতি 
আমাদের দেশোচিত নহে-এজন্ত ভাহাও জামর। নির্বিচারে মানিয়া চলিতে 
গারি ন। এ অবস্থায় কর্তব্য আমাদের এই যে, এদেশের স্বাধীন চিন্তার 
ইউরোপের যে সমস্ত রীতি নীতি এ দেশের উপযোগী বলিয়া প্রতীয়মান 
হইবে, তাহা জামর! অমংকোচে এহণ করিব; আবার একাণের স্বাধীন 


প্রবন্ধমালা ৭৯ 


চিন্তায়-_মন্গ্রতৃতি স্বদেশীয় মহাত্মাদিগের যে সমস্ত বিধান বর্তমান- 
কালের উপযোগী বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, তাহাও আমরা অসংস্কোচে 
গ্রহণ করিব। ইংবাঁজেরাও আর্্যজাতি_-আমরাও আর্ধ্যজাতি_ 
ইংরাজদিগের মহিত আমাদের এক প্রকার জ্ঞাতি সম্পর্ক; ইংরাজদিগের 
মধ্যে এমন অনেক মামী আছে যাহা এক সমরে আমাদের মধ্যেও ছিল 
-_মুসলমানদিগের ব্রাজ্যকালে মেত্ূপ অনেক সামগ্রী আমর! আযত্রে 
হারাইয়া৷ ফেলি্ুছি,_ইংরাজদের সংহিধা-বশ৬ যদি সে-গুলি পুনরায় 
নূতন বেশে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতে সুযোগ পায়-তবে তেমন সুযোগ কোন 
মতেই আমাদের ছাড়। উচিত হয় না। ইউরোগের নিকট হইতে 
আমাদের স্বদেশোপবোগী সভ্যতার উপকরণ গ্রহণ করিবার বৈধ প্রণালী 
মবিস্তরে বিবৃত করি বলিধার এ মধ নহে-এখানে তাহার 
দুই একট স্বগ আভাস প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি। কাণ্টের 
দর্শন-শীস্ত্র এবং আমাদের দেশের দর্শন-শান্ত্র দুয়ের মধ্য হইতে সার-মদ্থন 
করিয়া লইলে মে দুই সারা ংশের কেবল বে পরস্পর মিল থায় তাহা নহে, 
কিন্তু উভয়ের দেৌ'ঘাংশ উভয়-কর্তৃক মংশোধিত এবং উভয়ের গুণাংশ 
উভগ্জের যোগে সংবদ্ধিত হইয়| নূতন এক সারবান্‌ দর্শন-শান্্ আমাদের 
দেশে জনুগ্রহণ কৰিতে পারে । আমাদের দেশের পারদ-ভন্মাদির নানাবিধ 
রাসাম্ননিক প্রকরণ ইংরাজি কিমীয় বিগ্ভার সহিত মিলিয়৷ মিশিয়া নুতন 
এক রসায়ন বিষ্ার উৎপত্তি টাইতে পারে। চিকিৎসা-বিষ্যা সম্বন্ধে এরূপ 
মিণনের কথা আরো জোরের সহিত থাটে। লৌকিক শিষ্টাচার-প্রথাও 
এমন অনেক পাওয়া যায়, যাহা সাধারণ আর্ধাজাতির মধ্যে এককালে 
পরিব্যাপ্ত ছিল৮_এখন বঙ্গ-দেশ হইতে তাহার অনেকগুলি উঠিয়া গিয়াছে; 
নব্যব্গে তাহার পুনরুদ্দীপন 'ভাঘ বই মন্দ নহে। ইহার একটি সামান্ দৃষ্টান্ত 
__হস্ত-মালোড়ন-ূপ অভিনন্দনের প্রথা; এগ্রথ হিনুস্থানি থোট্রা 


১৩৫০ গুবন্ধামালা 


মহলে এখনো প্রন্থলিত আছে। ইউরোপীয় অভিনন্দন-প্রথ। এব: 
ভারুতবর্ধীয়.অভিনন্দন-প্রথ। ছুয়ের মধ্যে কেবল এইটুকু গ্রভেদ বে, ঢু 
হস্তে ছুই হস্ত ধরিয়া আলোড়ন করা ভারতবর্ধীয় প্রথা-_দক্ষিণ হস্তে 
দগ্দিণ হস্ত ধরিয়া আলোড়ন কর! ইউরোপীর প্রথা__এ ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। কিন্তু কালিদাসের সময় বোধ হয় আমাদের দেশে ইউরোপের 
অনুরূপ অভিননদন-প্রথা প্রচলিত ছিল )- পুরুরবা রাজার সহিত চিত্র 
গন্ধর্কের সাক্ষাৎকারের সময়,. রাজ! রথ হইতে নামিয়া বঙ্গিলেন “স্বাগত 
প্রিযনুহদে,” ইহার অবিকল ইংরাজি অনুবাদ ড7০1০০7৩ 45৪৮ [16714 3 
ইহার পরেই লিখিত আছে প্অন্োস্তং হস্তং স্পৃশত:” উভয়ে পরষ্পন্ 
হস্ত স্পর্শ করিলেন ১ হস্ত এখানে দ্বিবচন নহে কিন্তু একবচন_-ইহাতে 
প্রমাণ হইতেছে যে, কালিদাসের সমগ্নের অভিনন্দন-প্রথা এক্সণকার 
ইউরোপীয় গ্রথার,.অন্থন্ধপ ছিল। এইবপ যেখানে আমাদের দেশের 
রীতি-নীতির কালোচিত পরিবর্তন আমাদের স্বদেশেরই পূর্বতন রীতি- 
নীতি উষ্কাইয়া তুলে, সেখানে মেনূপ পরিবর্তনকে মিছামিছি স্বদেশের 
প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ভাবিয্া কেন যে আমরা ভয় করিব তাহার কোন কারণ 
নাই। আমাদের দেশ স্বাধীন অবস্থায় বেরগ ছিল তাহা আমর! 
হারাইয়াছি,__এক্ষণকার কোনো কালোচিত পরিবন্তন ঘদি সেই ভারা 
সামগ্রী আমাদিগকে মিলাইফ়া দেয়, তবে উ্টা-আরো! তাহাকে বন্ধু বলির! 
আলিঙ্গন করা আমাদিগকে শোভা পায়। ইউরোপীয় আধুনিক আর্ধা 
রীতিনীতি ঘদি আমাদের দেশের পূর্বতন আধ্য রীতি-নীতিকে . ভম্মের 
আচ্ছাদন হইতে টানিয়া বাহির করে, তবে নূতন পুরাতনের মধ্য-গতি 
এবং স্থিতির মধ্যে_ সহজেই এ বন্ধন দিত হয়, ইহা কত না 
প্রার্থনীয়। 54; 
এসকল. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রীতিনীতি আচার র্যবহার--বাহা খাকিকে ও 


প্রবন্ধ-মালা ১১১ 


বিশেষ কোন লাভ নাই-ন। থাঁকিলে৪ বিশেষ কোন হানি নাই, তাহার 
কথ৷ এখন যাইতে দিয়া__স্বদেশের স্বাবীন-চিন্তা গ্রস্থৃত ধর্ম-নিয়ম সকল 
কালোচিত গতির সহিত কিন্ধুগে সৌহান্পাশে বদ্ধ হইতে গারে তাহাই 
বিবেচন। করির দেখা যাক । আমাদের দেশের বেদ স্থৃতি পুরাণ তু 
হইতে যদি এরূপ এক উচ্চ ধর্খবশান্ত্র মস্থন করিয়া পাওয়া যায়, যাহা 
বর্তমান কালের উন্নত জ্ঞানের উপযোগী, তবে তাহাই নব্য-বঙ্গের স্থিতি 
বন্ধন-কার্ধ্যে যথার্থ অধিকারী । বেদ-ম্মভি-পুরাণ-তন্থের মথিত সারাংশ 
বাহার আর-এক নাম ব্রাঙ্গধর্খ--তাহ! একদিকে যেমন স্বদেশের স্বাধীন- 
চিন্তা-প্রস্থত__আর একদিকে তেমনি বর্তমান কাঁলোচিত উন্নত জ্ঞানের 
সবিশেষ উপযোগী,_এক দিকে বেন তাহা নব্য-বঙ্গের স্থিতি-সংস্থাপনের 
উপযোগী আর এক দিকে তেমনি তাহা নবা-বঙ্গের গতির অবিরোধী,_- 
ঈশ্বরকৃপায় ষেটি আমাদের চাই সেইটি আমরা ঠিক্‌ সমরে পাইয়াছি-_এজনা 
তাহার প্রতি সবিশেষ যত্্রবান্‌ হওয়া আমাদের কর্তবা। 

স্থাবর স্থিতিশীলতা-নিবন্ধন বঙ্গদেশের শোচনীর জড়-ভাব রানমোহন 
রায়ের বিশাল হৃদয়কে কত ষে তীর বেদনার বাণিত করিয়াছিল, তাহা 
কাহারে অবিদিত নাই। আর কোন বাক্তি হইলে__যাহাতে বঙ্গের স্থিতি 
ভাঙ্গিয়া লগ্ডতওড হইয়া ঘার তাহারই চেষ্টায় তিনি আপনার জীবন উৎকর্ষ 
করিতেন। কিন্তু রামমোহন রানের ছদর ধেমন বিশাল ছিল তাহার 
বৃদ্ধিও তেমনি ততীস্ক ছিল__একাধারে প্রেম এবং জ্ঞানের সমান উৎসর্গ 
বদি কোথাও দেখা গিয়া থাকে, তবে তাহ রামমোহন রায়েই দেখ। যায়। 
রামমোহন রায়ের কাধ্য দেখিলেই তাহার মনের মহদ্ভাব দেদীপ্যমান 
দেখিতে পাওয়া যায়; সে ভাব এই যে, বঙ্গ সমাজের স্থিতি-ভঙ্গ না 
করিকা ধীরে ধীরে তাহাতে গতির সঞ্চার করিতে হইবে। তিনি দেখি- 
লেন ইংরাজি বিষ্ঠালয় ভিন্ন গতি-সঞ্চারের উপান্ন নাই, ত্রাঙ্মদমাজ ভিন্ন 


১০২ গ্রবন্ধ-মালা 


ছিতি-রক্ষার উপায় নাই) এই জন্ত তিনি সমাজরপী তুলাদণ্ডের এক 
দিকে তরাঙ্মদমাজ এবং আর-এক দিকে ইংরাজি বিদ্ালয স্থাগন করিলেন) 
ঘদি একটিকে উঠাইয়া লও তবে আর একটি নিষ্বে বু'কিয়া তদণ্ডেই 
ধূলিমাং হইবে! রামমোহন রাঁয়ের ভূত-ভবিষাংবর্তমানদশী ভ্রিনেত্ে 
নবা বঙ্গের উতপন্তি স্থিতি এব গতি তিনই সাঙ্গাতে আমিয় 
দায়মান হইয়াছিন এবং ভীহার এক। হস্ত তিনেরই নির্বাই-কার্ধো 
বাপুত ইইয় স্বীয় অভীষ্ট মাধনের কিছুই আবশিষ্ট রাখে নাই। নবা- 
বঙ্গের উৎপত্তির মূল ইংরাজি এবং বাঙ্গালি সভ্যতার বিবাই-স্থিতির মূল 
বাঙ্গদমাজ_-গতির মূল ইংরাজি বিষ্যালযবামমোহন রায় এই-তিনটি 
মাগনার অটল কীততিত্তত্ত এবং নবাবঙ্গের অটণ আশ্রয-্তস্ত একাধারে 
সংস্থাপন করিয়া পৃথিবীর একটি মহৎ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন; 
ভবিবাতে ইতার শ্রভ-ফল যে কত দেশ বিদেশ বাপিয়া গড়িবে। এখন 
আমরা তাহার বাঙ্গও হয় তো জানি না। 


আর্ধামি এবং সাহেৰি আন। 


আমাদের দেশে যখন জাতি-ভেদের গোড়াপত্তন হয় নাই মেই 
মান্ধাতারও পূর্কের আমলে একটি নবাভ্য!গত গরাক্রমশালী জাতি উত্তর 
অঞ্চল হইতে অনতীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষের গশ্চিম কোণে আড্ডা 
াডিয়াছিলেন। তাহারা আপনাদিগকে আর্ধা বলিতেন এবং ভারত- 
বর্ষের আদিম নিবাসীদিগকে দস্থা বলিতেন। তাহার পরে যখন জাতি- 
ভেদের মবেমাত্র গোড়া গন্ভন আরন্ হইয়াছে সেই অগেক্ষাকত 
আধুনিক মান্ধাভার আমলে আর্য বলিতে বরান্ণ কগত্রিয় বৈ এই তিন- 
বর্ণ মন্ধলিত একটা ভেতৃঙ্জাতি বুঝাইত এবং শূ্র বলিতে অধীনস্থ বিজিত 
দন্টাগণ বুঝাইিত। এই গ্রাচীন কালের ভারতবর্ধীর আধ্য-ছাতিকে বি 
একটা মংস্তরূগে কল্পন। করা যায় তবে এইরগ দীড়ায় যে তাহার মুড়াথানি 
বান্গণ, পেটিখানি তরি এবং লাজাথানি বৈশ্ত; কিন্তু এসবকার এই 
কলিধুগে মে মতন্তটির ল্যাজ! এবং গেটি, অর্থাৎ বৈশ্য এবং তয়, 
কালগ্রামে নিগতিত ইইর। অবশিষ্ট থাকিবার মধো কেবল মুড়াগানি 
মাত্র অর্থাং একা কেবল ত্রাঙ্মণ মাত্র অবশিষ্ট আছে--তাহাও না থাকারই 
মধো; কেন না, কাল-রাক্ষদ কাহাকেও সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে-_ 
বিশেষত; অমন একটা! শখসালো সামগ্রীকে ! বলিব কি-ন্দারণ 


« ১৩৯৭ সালে ঠৈভস্থ লাইবেরী নার বিশেষ আধিবেশনে পঠিত 


১৪০৪ . প্রবন্ধ মাল! 


রাক্ষমটা সেই শত-যোজন-র্যাপী তিমি মতস্তের দশঘোজন-ব্যাপী মুড়ীখানির 
ভিতর হইতে সমস্ত রস-কস শুষি। গলাধটকরণ করিয়াছে_তাহার 
বিন্দু-বিসর্গও অবশিষ্ট রাখে নাই! ফলেও তাই দেখ! যায় যে, এক্ষণকার 
্রাঙ্গণ-পত্ডিত সম্প্রদায়ের মন্তকের উপরি-অঞ্চলে শিখা দেদীপ্যমান কিছু 
তাহার ভিতর-অঞ্চলে শান্ত্র-চিন্তার পরিবর্তে অনচিস্তা বলবতী 
এক্ষণকার ব্রাহ্মণ যেমন তাহার উপনগ্ননের শ্রীও তেমনি! পৈতার সময়ে 
নৃতন ব্র্নচারী কোথায় বারো বৎসর গুরু-গৃহে বাস করিয়া বেদ অভ্যাস 
করিবেন_-তাহা না করিয়া তিন দিবস কারাগৃহে বাঁস করিয়া নিছক 
আলম্তে দিনপাত করেন! পূর্বতন কালে ধীহারা সতাসত্যই 
উপবীত গ্রহণান্তে গুরুগৃহে থাকিয়। ত্রহ্নচ্ধ্য অনুষ্ঠান করিতেন, তাহারা 
প্রত্যহই নগরে পল্লীতে ভিক্ষা করিতে বাহির হইতেন এবং সেই সুত্রে 
প্রত্যহই ত্তাহারা গণ্ডাগপ্ডা শূদ্রের মুখ দর্শন করিতেন-_তাহাতে তাহাদের 
সাদা পৈতা কালো! হইয়। যাইত না! কিন্ত এক্ষণকার নূতন ত্হ্গাচারী 
শূদ্রের ভয়েই অস্থির-_পাছে শূদ্রের অপবিত্র মুখ কোনো-গতিকে তাহার 
নয়নপথে নিপতিত হয় এই ভয়ে তিনি তিন দিবস ঘরে কপাট বন্ধ করিয়া 
বসিয়া থাকেন! ইহার অর্থ আর কিছু না”আমি যখন শূত্রের মুখ 
দেখিতেছি না তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, আমি তপোবনে বাদ 
করিতেছি!” মনকে প্রবোধ দিবার কী চমতকার যুক্তি-কৌশল 
এইবপ যুক্তি-কৌশলের বশবর্তী হইয়াই-_বালকের জলশূন্ ক্ষুদ্র কল্ীতে 
করিয়া পুতুলের মাথায় জল ঢালিবার সময় মুখে ঘট্‌ ঘট শন্দ করে, কেননা! 
তাহা না করি"ল "জল ঢাল! হইতেছে” এ বৃত্বান্তটি একেবারেই অপ্রমাণ 
হইয়া যাইবে! এইকপ যুক্তি-কৌশলের বশবর্তী হইয়াই-_ঢুই এক জন 
বাঙ্গালী সাহেব কথায় কথায় ইংলগুকে হোম্‌ বলিয়! নির্দেশ করেন, 
কেনন। তাহা না :করিলে তিনি যে বাঙ্গালী নহেন কিন্ত প্রক্কৃত-পক্ষেই 


গ্রবন্ধমালা ১০৫ 


সাহেব--এ বুততান্তটি প্রমাণাভাবে মাঝ পড়ি যাইবে! এ সিদধান্তটিও তেমনি 
ফেশুদের মুখ নূতন ব্রদ্ধটারীর নয়নগোচর হইলে তিনি যে তগোবনে গুরুর 
সুখে বলিয়| বেদ অধযরন করিতেছেন--এ বৃত্বান্তটি একেবারেই নম্তাং হইয়া 
বাইবে! এসব ছেলেমি কাণ্ড পূর্ব্বে আমাদের দেশে ছিল না এগুলি হচ্চে 
অধুনাতন টোলের অধ্যাপকদিগের নস্তান্ধ নস্তিফের নৃতন স্থষ্টি! একজন 
নৈল্বানধিক স্মার্তবাগীশ বলিতে পারেন বে, কলিষুগের বিধানে তিন দিবল 
কারাগহে বদ্ধ থাকা"র নামই বারে| বংসর গুরুগৃহে বেদাভ্যাস করা! 
তাহা বদি তিনি কলেন, তবে তাহার প্রতি আমার বিনীত নিবেদন এই ষে, 
অভগুলা কথ! না বলিরা দুই কগায় ভিনি এইরূপ বলিলেই তো বলিতে 
পার্বিতিন ষে কনিধুগের বিধানে সুত্র-খচ্ছ ধারী শুরের নামই আহ্ধণ ! 
মুড়া ধিনি ্রাঙ্গণ-তীহাঁরই যখন এই দশা, তখন, পেট ধিনি গ্ষত্রির 
তাহার তে। কথাই নাই। মুড়াটির মজ্জ! না গাকুক্‌-- কক্কালখানা আছে ; 
পেটির আবার তাহাও নাই! কাল-রাক্ষন এদনি তাহাকে নিকিয়া 
পু'ছিয়! পরিষ্কাররূগে উ্রস্থ করিগাঁছে ঘে, কৃহাপি তাহার চিত নাত্রও 
খুঁজিয়া পাওয়া বাম না। বর্তমান অনে ক্ষতিক্জ শব কেবল পরশুরামের 
কোগাগ্সিকেহ আমাদের অনে পড়াইয়্া দেয় আনরাঁ আগাদের চারি 
দিকে চাহিয্। দেখিলেই দেখিতে গাই যে রাম সিংহ লছজন পিংহ গ্রাভৃতি 
পশ্চিম ভারতের পিং নামেই সিংহ; ত1 ভিন্ন ভারতের এ মুড়াহইতে 
€সুড়াপর্যান্ত দাপাইয়। বেড়াইলেও কেহ বণিতে পারিবেন না ধে, তাহার 
তরিসীনার পধো তিনি কোথাও একট। সিংহ দেখিয়াছেন অথব। কোথা ৪ 
ক্ষরির দেখিনাছেন! ত্রেতাধুগের পরশুরাম ফংকিঞ্চিৎ ধাহা বাকী 
রাখিয়াছিলেন_দ্বাগর-যুগের কুকুক্ষেত। তাহ! নিংশেষিত করিয়া 
ছাড়িয়াছে। বৈগ্ব আবার ততোধিক রহস্ত! বর্তনান অন্দে কেষে 
বৈহ্ঠ আর কে নে বৈহ্য নয় তাহা প্দেবা ন জানন্তি কুতো মন্ুষ্যাঃ 1 


১০৬ প্রবন্ধমালা 


খুব সন্তুব যে, পুরা-প্রচলিত 'অসবর্ণ বিবাহের দিমুণড রাক্ষস ব্রাহ্মণ এবং 
ক্ষত্রিয় এই ঢুই মুখের শোধগ-বলে, সমস্ত বৈশ্ত-শোণিত উদরস্থ করিয়া 
অবশেষে অন্নাভাবে গ্রাথভাগ করিয়াছে। 

পুর্বো ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তিনই যখন সশরীরে বর্তমান 
ছিল, তথন দেই তিন বর্ণকে এক সঙ্গে জ্ঞাপন করিবার জন্য আধ্য-শবেরও 
প্রয়োজন ছিপ । কিন্তু এক্গণুকার এই কলিবুগের কঠোর অব আর্যের 
মধ্যে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বাঁদে একা! কেবল ত্রাঙ্গণই অবশিষ্ট। বর্তমান 
কালে তিন বর্ণ যখন এইরূপ এক বর্ণে আপিয়া ঠেকিয়াছে, তখন আধ্ধ্য- 
শনের সাহায্যে তিন বর্দকে এক সঙ্গে জোড়া দিবার জন্য কাহার কি 
এত মাঁথাবাথা পড়িযাছে বলিতে পারি না। তিন-বর্ণই যখন নাই-_তিন 
বর্ণের মধ্যে ধখন এক বর্ণ ই কেবল আছে-তখন তিন বর্ণকে এক শব্দে 
জ্ঞাপন করিবার জন্য আর্ধা-শবের সাহায্য যাঙ্কা করা নিতান্তই “শিরো 
নাস্তি শিরঃপীড়া”__মাথ! নাই তার মাথা ব্যথা । তবে কি একা কেবল 
ব্রা্গগকেই আর্য্ের কোটায় কারারুদ্ধ করিয়া রাখ। যাইবে? ভাভা 
কৰিলে নিরীহ ব্রাঙ্গণ বেচারী আকে মরিয়া রহিয়াছে, _সেই মড়ার 
উপরে খীড়ার ঘা দেওয়া হইবে। রাজপুরুষেরা আমাদের দেশের 
কোনে মান্তগণ্য অন্্ান্ত ব্যক্তিকে 061112087-এর  0০7870915 
প্রদান করিলে তাহাতে যত তাহার মান-মর্ধ্যাদা বদ্ধিত হয় তাহা 
বুঝাই যাইতেছে! সেরূপ করিলে শুধু যে কেবল তেলা .দাখায় 
তেল দেওয়া হয় তাহ! নহে, তাহাতে প্রকারান্তরে লোককে জানাণে। হয় 
থে, পুর্বে ইহার মাথায় তেল ছিল না__দয়ার্্চিতে আমর! ই'ছার মস্তকে 
বিলাতি পোমেটম লেপন করাতে ই'হার পদতলে ধ্বজবন্রান্কুশৈর চিন 
ফুটিয় বাহির হইয়াছে? অর্থাৎ পুর্বে ইনি ভদ্রলোক ছিলেন না-__আমরা 
হাহার হস্থে জেন্টেলম্যানের সার্টিফিকেট প্রদান করাতে তারই অমোঘ 


প্রবন্ধ মালা ১০৭ 


মর-বন্ধে আজ অবধি ইনি ভদ্র লোকের শ্রেণীনৃক্ত হইলেন! আমাদের 
দেশের কোনো! চির-প্রসিদ্ধ বংশের ভদ্রলোককে 0510607091এর 0970- 
8০915 প্রদান কর! এবং ত্রাঙ্মণ জাতিকে আধ্য উপাধি প্রদান কর ঢুইই 
অবিকল সমান। ফলে, ত্রাঙ্গণকে ব্রাহ্মণ না বলিয়৷ আধ্য বলিজে ব্রহ্মণা- 
ণেব তাহাতে তুষ্ট না হইয়া বরং রুষ্টই হ'ন) তীহার রোধের কারণ এই 
ঘে আর্ধা তে! সকলেই-ক্গত্রিয়ও আর্া-বৈশাও আর্া--এবং কলি- 
ফুগের নূতন শান্ত অঙ্থসারে বাহার লোহার সিদ্ধুকে টাকা আছে কিন্া 
ন!নের অন্ত ভ!গে ছুই চারিট! ইতর!জী অক্ষর আছে তিনিই আর্য! ব্রাহ্মণ 
তো। আর সেরূপ আর্য নহে! শাস্ের বিধান মতে শত্রিয়-বীর্যযও ব্হ্ষ- 
তেজের নিকটে নত-মস্তক ! তার সাঙ্গী-বাজীকির বামায়ণে স্প্টা- 
গ্রে লিখিত আছে পধিকৃবলং শষ বলং ক্ধতেঞৌবলং বলং” ক্ষত্রিয় 
বল ছার বল-ভাহাকে ধিক! ভদ্গতেজই_বল 1” ভাগীরথী শুধুতো 
আর নদী ভাগীরথী নহে, শান্ধের বিধান মতে তিনি দেবী ভাগীরথী; 
তেমনি, ত্রাহ্গণ শুধু তো আর আর্ধাশঙ্দা নহে শান্তর বিধান মতে 
তনি দেব শশ্মা। গঙ্গাক্সানকে গঙ্গামান না বলিয়া কেহ ষুদি 
বলেন নদী-লসান। তবে তাছ। আবণ বাত্রে_এমন যে শীতলসলিলা 
দেবী, ভাগীরথী, রোষের বাঁড়বানলে তিনিও উ্ণমূর্তি ধারণ করিয়! ওঠেন 
বা! তেমনি ব্াহ্গণের ব্রক্গতেজকে ব্রহ্মতৈজ না বলিয়া কেহ যদি বলেন 
“আপ্যতেজ”- ব্রাঙ্গণ-শাস্বকে ত্রাহ্মণশাঙ্স না বলিয়া বলেন “আর্ধাশান্্৮ 
আক্গণ জাতিকে ত্রাঙ্গণ-জাতি ন্‌ বলিয়া বলেন “মার্্যজাতি?, তবে তাহাতে 
বর্ষণাদেবের কর্ণে শেল বিদ্ধ হইবারই কথা। 

পুর্বে দেখা গিয়াছে যে, এক্ষণকার কালে তিন বর্কে এক শবে 
বাচন করিবার জন্য আর্ধ্য শবের সাহাযা বাচ্ঞা করা শিরো নাস্তি শিরঃ- 
পীড়া এবং এক্সনে দেখা গেল থে, ব্রাঙ্মণকে আধ্য উপাধি প্রদান করিলে 
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্ক্মণাদেবকে প্রকারান্তরে অপমান কর! হয়) তবেই হইতেছে ফে, 
বর্তমান কথিনুগে ভারতবর্ষের কোনে| ,জাতি-বিশেষকে জবা কোনো 
জাতি-সনষ্টিকে জন্গ্য করির| জাতি বাচক অর্থে আধ্য-শব ব্যবহার করা 
নিতান্তই বিড়ন্বন1। অতএব অধুনাতন কালে আধ; শন্দ উচ্চারণ করি- 
বার পূর্বে কিব্নগ স্থলে তাহাকে কিরূপ অর্থে প্রয়োগ করা যুক্ি-সঙ্গত 
তাহ! একবার ভাবির দেখ। কর্তৃবা। কিন্তু তাহা করিতে গেলে আধ্য- 
শব্দের অর্থ কাণক্রমে পরিবর্তিত হইয়া কোথাকার জল কোথায় আসিয়' 
দাড়াইয়াছে, তাহার প্রতি একবার প্রণিধান করির দেখা জাবশ্যক ; এই 
বিবেচনায় এইথানে তাহার একটা চুম্বক আলেখ্য গ্রাদর্শন কর; 
বাইতেছে। 

আমাদের দেশে মার্কা-শৰের প্ররোগ প্রথমে আধ্্যাবর্তের চতুগীমার 
মধো অবরুদ্ধ ছিল। তাহার পরে, তাহ৷ ভারতবর্ষের দক্ষিণাভিমুখে এব" 
পূর্বাঠিনুখে জদশই দূরে দূরে পরিব্যাপ্ত হইয়া কন্িকাতার বাজার 
সুলভ দৃদ্ধেরু খায় সর্ব-ঘটেই অধিকার বিস্তার করিতে আরস্ভ করিল। 
মহানগরীর অভিধানে যেমন পোঁনেরো আনা জল-মিশ্রিত এক আনা! দু 
দুগ্ধ শব্দের বাচা _-কলিঘুগের অভিধানে তেজনি ভগ্রাভদ্র যেসে-বংশীর 
বড়মান্থষয আর্ধা নানে অভিধেম। এই ধোদ আর্ধা-শবব আনদের দেখে 
এতকান প্রান্ত অদরকোষের কোটন্তান্তরে দুখ দুডিনুড়ি দিয়। কথঞ্চিং 
গ্রকারে কালাতিগাত করিতেছিল-_- লোকালয়ে তাঁহাকে বড় একট। 
বাহির হইতে দেখ। বাইত না7--বিশেষতঃ দুসলনানদিগের গ্রাচুর্ভাবকালে 
আর্য নারীদিগের দেখাদেখি আর্ধা-শব্ষের বহি একেবারেই দে 
ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল কিন্তু আজ অকন্মৎ একি মহামারী ব্যাপার! 
বিদ্বজ্জন-পুরের পথে ঘাটে মাঠে হাটে আধ্যশবের একি প্রবল বন্ধ)! 
আমাদের দেশে আর্ধা শের রাতারাতি এই থে নূতন অভ, ইহার 


গুবন্ধ-মালা ১০৯ 


ম্‌ল পরর্ুক মনও না, যাঁজ্ঞবহ্য ৪ না, পরাশরও না, বেদবাসও না_তবে 
কে? আর কে-উহ্তরণ (অর্থাৎ ০:০৫) চতুষ্পাটার অধাপক 
মচাদছোপাধ্যায় ভ্রীমন্‌ ম্যাক্দ্মূলার ট্টাচার্ধা-চুড়ামণি। 

ইতিপুর্বে আর্ধা-জাতিকে একটা মতসারূপে কল্পনা করা গিয়াছে, 
এক্ষণে আর্ধ-শবের প্রয্নোগ-পন্ধভিকে সেইরূপ কল্পনা করা হো”ক। পুরাণের 
একস্থানে এইরূপ একটা উপন্ভাম আছে যে, একটা মৎস্য প্রথমে 
এক হাড়ি জলে প্রতিপালিত হইয়াছিল; কালক্রমে যখন সে বড় হইয়া 
াডির মীন! ছাড়াইয়। উঠিল তখন তাহাকে একটা ডোবার মধ ছাড়িয়া 
পেওয়। হইল; ঘখন দে আরো বড় হইয়! ডোবার সীমা ছাড়াইয়া৷ উঠিল 
তখন তাঁহাকে পুষ্করিণীতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল) এইন্নপ করিয়া মস্তটা 
ক্রমশই ধত বাড়ি উঠিতে লাগিল ততই দে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর জলাশয়ে 
নিক্ষিপ হইয়। অবশেষে ঘখন সমুদ্র হইতে মহা-মমুভ্রে প্রবেশ করিল তখন 
ক্রমে সেখানেও তাহার স্থান সংকুলন হওয়া ভাব হইয়! উঠিল। কিন্তু 
আ.নাদের দেশে আর্ধা শব্দের প্রযোগ-পদ্ধতি এ যাবৎ কাল পর্যান্ত ঠিক 
তাহার বিপরীত পথ অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল) ক্রমশই তাহা ক্ষুদ্র 
হইতে ক্ষুদ্রূতর জলাশয়ে সংক্রাদিত হইয়া--এককালে ঘাহা শতযোজন- 
বাগী তিমি মস্ত ছিল কালক্রনে তাহা কীট হইতে কীটাগুতে পরিণত 
হইতে লাগিল। ইউরোপ এসিরা এবং আফিকার ত্রিবেণীসঙ্গম হইতে 
আধ্াবর্ের পুষ্ধ'রিলীতে এবং তথা হইতে অমরকোষের ডোবার ভিতরে 
নিক্ষিপ্ত হইয়া নিরীহ মতস্যুটি মর্ভশলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিবার গন্থা 
অন্বেষণ করিতেছিল-_তাহার যখন নাভিশ্বাস উপস্থিত তখন মহাক্মা ম্যাকৃ- 
ম্মূলার ভষ্ট দরাদ্রচিত্তে তাহাকে সেই সংকীর্ণ কারাগার হইতে 
আলোকে বাহির করিয়া আনিয়া--আবার তাহাকে তাহার পুত্রাতন 
বাদস্থানে_স্র্যোর উদয়ান্তজ্পশী মহা-সমুদ্রে- প্রত্যানয়ন কৰিলেন। 
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অতএব ম্যাক্দ্মূলারের নার্য হ্ব্্ন এবং অমরকোষের আগা 
স্বতন্ন। 

এতদিন ধরিয়া আধ্য-শব্দ আমাদের দেশে কচিৎ কোনো সংস্কৃত 
পু'থির অস্রাম্পশ্য নিভৃত নিকেতনে কীটে কীটে জজ্জরিত হইতেছিল-_ 
কেহই তাহাকে পুছিত না; এতদিনের সাঁড়াশন্দ-রহিত চুপচাপের পরে 
শ্রীমন্‌ ম্যাক্ম্মূলার ভট্ট বঙ্গীয় বিদ্বন্গুলীর কর্ণকুহরে আধ্য মন্ত্রের ফু 
কার প্রদান করিয়া তাহাদের প্রন্ুপ্ত আর্ধ্যতেজ উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন 
- এখন আর রক্ষা নাই! যখন ম্যাক্সমূলারের নামও কেহ জানিত 
না_ম্যাক্স্মূলার যখন পাঠশালায় হামাগুড়ি দিতৈছেন--দেই মান্ধাতার 
আমল হইতে তন্ত্ববৌধিনী পত্রিকায় শ্রুতি স্মৃতি পুরাণের মন্ম-নিহিত সার 
সার বচনগুলি ব্যাখ্যাত হইয়। আসিতেছে--সে দিকে কেহই বড় একটা 
কাঁণ পাতিলেন না; রামমোহন রায়ের আমল হইতে মহানগরীর বঙ্গ- 
গুদেশে বেদ-উপনিষদের প্রশান্ত গম্ভীর অথচ অগ্রিময় বাক্য-সকল বিশুন্ধ 
সংস্কৃত-্বরে ধ্বনিত হইয়। আসিতেছে_ভাহা কাহারে গ্রাহো আসিল না? 
বিলাত-হইতে আর্ামন্ত্রের আমদানি হইল-_-আর আমাদের দেশশ্ুদ্ধ সমস্ত 
কৃতবিদ্ঠ যুবক আধ্য আধ্য করিয়া ক্ষেপিরা উঠিলেন; তাহাদের সর কণ্ঠের 
উদগীরিত আর্ধ্য নামের চীংকার ধ্বনিতে ইয়$বেঙ্গলের গাত্রে থরহরিকম্প 
উপস্থিত হইল) ব্রাহ্মণের ব্র্গণ্যদেব দানোয়-পাওয়া শব-দেহের স্ঠায় মৃত্া- 
শযা। ভইতে সহসা গাত্রোখোন করিয়া পৈতা মাজিতে বিয়া গেলেন এবং 
ফিরে-ফির্তি কোমর বাধির সন্ধ্যা-গায়ত্রী মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিলেন) 
ইতিপূর্বে কোনো-পুরুমেই যাহারা অধায়ন অধ্যাপনার চৌকাট মাড়াইতে 
সাহসী হ'ন নাই সেই সকল ্রাহ্মণেতর বংশের তন্থবাগীশেরা৷ অকম্মাৎ গা 
ঝাড়। দিয়! উঠিয়। ঘোড়া ডিডাইয়। ঘাস খাইতে আরম্ভ করিলেন )- শাস্ত্জ্ঞ 
্রাহ্মণদিগকে ঠেলিয়া আপনারা ড্ঞান-সমুদ্রের উচা গাড়ে আরোহণ পুর্বক 
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যোগ-ধীগ তন্ত্র বেদ-উপনিষদ্‌ প্রভৃতি যেখানকার যতকিছু নিগৃঢ 
রছস্ত সমস্তই বিস্বৃতির রসাতল-গর্ত হইতে টানিয়া তুলিবার জন্য সুধীবর 
বেশে (থু ধীবরবেশে ) কোমর বীধিয়া দাঁড়াইলেন ; কাহারো জালে 
একটা তাবার চাকৃতি উঠিল, তিনি ভাবিলেন “এমন উজ্জল সুবর্ণ তো 
একালে কোথাও খুঁজিয়। পাওয়! যায় না!” কাহারো জালে একটা 
সাত-রাজার-ধন মাণিক উঠিল 'অমনি “এ আবার কি-_দুর” বলিয়া তিনি 
তদ্দণ্ডেই তাহা রসাতলে ফেরত গাঠাইলেন | ম্যাকৃস্মূলার ভট্ের 
অন্থাদরের পূর্বে আধ্য বলিয়া যে একটা শব্দ অভিধানে আছে তাহা 
তাহারা জানিতেন কি না সনেহ। তাহার পরে ম্যাক্ম্মূলার বখন উঠিয়। 
দাড়াইয়া পৃথিবীময় আধ্য-মন্ের বীজ ছড়াইতে আরম্ভ করিলেন, তথন 
তার ই একরভি ছিটা তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা মার সেই মুতুর্ঘ 
হইতে তাহাদের মানস-ক্ষেত্রে আর্ধামির অন্কুর গজাইতে আরন্ত করিল। 
এই ব্স্থান্তটি স্মরণে জাগ্রত রাখিবার মানসে ম্যাকৃম্মূলার ভট্টকে আমরা 
গোস্বামী বলিরা সম্বোধন করিব এবং বঙ্গীয় নব্য আধ্যদিগকে গোস্বামীর 
শিষ্য বপিয়! সম্বোধন করিব । গোস্বামী শৰের মুখ্য অর্থ ধরিট্ে গেলে 
গোস্বামী বলিতে যদদিচ গো-রক্ষক বুঝায়, কিন্তু সে অর্থে গোস্বামী উপাদি 
ম্যাক্ম্মূলার ভট্টকে কিছুতেই শোভা পায় না; কেননা তিনি খড়দ”র 
গোস্বামী ৪ নহেন__শান্তিপুরের গোস্বামীও নহেন_তিনি উক্গতরণের 
অর্থাৎ 0৮01৭ এর গোস্বামী ; অনেক উক্ষ 05 এবং গো যেখানে নিত্য 
নিত্য গোলোকে তরিয়া যায় সেই উক্ষতরণের তিনি গোস্বামী ! তীহাকে 
যদি গোরক্ষক অর্থে গোস্বামী বলা যায় তবে প্রকারান্তরে বলা হয় 'ধিনিই 
রক্ষক ভিনিই ভক্ষক !” অতএব তাহাতে কাজ নাই! আমরা তাহাকে 
চলিত অর্থেই গোস্বামী বলিব। গোস্বামী কিনা মন্ত্রদাতা দীক্ষাগুর-_ 
এই অর্ণেই আমরা তাহাকে গোস্বামী বলিব। অনতিপরেই প্রকাশ 
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পাইবে বে, গোস্বামীর বৈচ্ছানিক-আর্ধা এবং তাহার শিষাদিগের সঙ 
আর্য ছুয়ের মধ্যে আকাশ পানাল প্রভেদ। 

ফল কথা এই যে, আর্ধা চাঁরি প্রকার--(১) বৈদিক আর্য, (২) 
পৌরাণিক আর্ধা, (৩) বৈজ্ঞানিক আর্ধ্য, (৪) সঙ. আর্ধ্য। 

প্রথম, বৈদিক আর্য ১-ভারতবর্ষের প্রাচীনতম আর্ধ্য যাহা ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয় এবং বৈগ্ত এই তিন বর্ণের মূল উপাদান তাহাই বৈদিক আর্ধয। 

দ্বিতীর, পৌরাণিক . আয ,__পৌরাণিক আর্ষের চতুর্দিকে কোনো! 
প্রকার জাতীয় গণ্ডির ঘের দেওয়া নাই-_সদাচার-পরায়ণ বাক্তিমাতই 
তাহার উদার ক্রোড়ে স্থান পাইতে পারেন; তাহার সাক্ষী__পুরাণে লিখিত 
আছে “কর্ভৃবমাচরণ্‌ কার্যামকর্তবযনাচরণ। তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে দ 
বা আর্য ইতি শ্বৃতঃ1৮ অর্থাৎ পকর্তবা আচরণ করিয়া এবং অকর্তবা 
অনাচরণ করিয়! দিনি প্রক্কৃত আঁচারে দুঢনিষ্ট হ'ন তিনিই আর্া শকের 
বাচা” 

তৃতীয় বৈজ্ঞানিক আর্ধা)_-এই আর্ধ্যই গোস্বামীর আর্ধা; এ 
আর্ধোর বিশাল পরিধির অভান্তরে বাঘে-গরুতে একত্রে জল-পাঁন করে; 
ইংরাজ বাঙ্গলী, ফরাসীস্‌ জন্মান্‌, রূষীর্ন পোল্‌, সকলে ভাতভাবে পরস্পরের 
ভিত মেলামেশা! করে; এ অংর্যোর সুবিস্তীর্ণ ললাটে এই মন্-ব্চনটি 
্ব্ণক্ষরে মুঁ্রিত রহিয়াছে বে, "উদ্বারচেতসাং পুংসাং বস্ুধৈব কুটুস্বকং* 
উদারচেতা গুরুষ-দিগের সমস্ত পৃথিবীই জ্ঞাতি-ুটুস্ব। 

চতুর্ঘ, সঙ আর্ধা )-এইটিই গোস্বামীর শিষঃদিগের আর্ধা) 
এ আর্ধা বৈদিক অআবর্ধা নহে ইহা বলা বাহুলা ; কেননা, সত্া-যুগের 
রি আর্ধ্য যাহা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত এই তিন বর্ণের মূল উপাদান এবং 
ত্রেতা-যুগের বৈদিক আধ্ধ্য যাহা ঁ তিন বর্ণের সমষ্টি এ দুই আর্ধা কলি- 
যুগের ত্রিসীমার মধ্যেও স্থান পাইতে পারে নাঁকেমন করিয়াই বা স্থান 
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পাইবে” এ ছার কলিধুগে ক্ষত্রিয়ও নাই, বৈশ্যও নাই; কাজেই এক্ষণে 
্রহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈগ্ঠের সমষ্টি বলিতে কেবল আকাশ-কুন্গুনই বুঝায়__ভা 
ছাড়া আর কিছুই বুঝায় না। এ আর্য পৌরাণিক আরধ্য৪ নহে; কেননা 
পৌরাণিক আর্ধা জাতি-বিচার না করিয়া সদাচার-পরারণ বাক্তি মাত্রকেই 
ক্রোড়ে লইতে গ্রস্তত-_ গুহ চণ্ডালকে্ তিনি তাজা পুত্র করেন নাই। 
পৌরাণিক আর্ধা সদাচ!রের পক্ষপাতী_-সঙ. আর্ধ দদসং সকল-প্রকার 
লোকাচারের পক্ষপাতী; এআধর্য সামান্ত একটি লোকাচারের পান 
হইতে চুন খসিলেই-কি ধেন একটা মহা গলয় ঘটিয়াছে মনে করে 
গায়ে মানে না আপনি ঘোড়ল হইয়। বিলাত-ফের্তাদিগের গ্রতি গোবরের 
বাবস্থা করে ? ঢাল নাই খাড়া নাই নিধিরান সঙ্গার হইয়া উনবিংশ শতান্ষির 
বিজ্ঞানকে ছন্দ যুদ্ধে আহ্বান করে) নিরীহ সেকেলে পৌরাণিক আর্ধোর 
সাধ্য কি ষে. এ আব্ের নিকটে এগোয়! এ আর্ধা বৈজ্ঞানিক আার্ঘও 
নচ্ে) কেননা গোস্বামীর বৈজ্ঞানিক আরা, ইংরাজ বাঞ্গালি ফরালিদ্‌ 
জশ্মান প্রস্থৃতি সকল আর্ধাজাতিকেই ভ্রাতা বলিয়। আলিঙ্গন করে ) কিন্ু 
এআধা আপনার দলের মুষিকসম্পরদায়ভুক্ত আর্ধা ছাড়া আর আর 
সমস্ত আর্ধাকেই__সিংত ৪ষ্পাদা টুক আর্ধাকে ও গ্রেচ্ছ বলিয়া স্থির-সিদ্ধান্ত 
করে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, গোস্বামীর শিবাদিগের আর্ধা_বৈদিক 
আর্ধাও ন:ও, পৌরাণিক আর্ধাও নহে, বৈজ্ঞানিক আর্াও নহে-তাহারা। থে 
কোন আর্য দেইটিই বিষম সমস্ত|। স্পট কথা বলিতে কি--এ আধ্য 
আর্ধাই নহে কেবল আর্ষোরু একটা! ভান--আর্মের একটা গ্রহ্মন। 
একটি জোষ্ঠতাত বালক যে-রকমের জোষ্ঠতাত--এ আধাটি ঠিক সেই 
রকমের আর্ধা। জোষ্ঠভাত বাকের জোঠামি যেমন একটা রোগ, এ 
আর্ধোর আর্ধ্যামি তেমনি একটা রোগ। অতঃপর গুরুর বৈজ্ঞানিক 
আর্ধা এবং শিষ্ের সঙ আধ্য উভয়কে পাশাপাশি ছাড় করাইয়া 
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কাহার কিরূপ ভাবগতি তাহা একবার গর্যাবেক্ষণ করিয়া দেখা 
হা'ক। 

মহধি ব্যাসের প্রণীত শ্থৃতির অভ্যন্তরে সুন্দর একটি বচন আছে-- 
সেট এই ;--“নৈতাদৃশং ত্রাহ্গণন্াস্তি বিভ্তং যথেকতা৷ সমতা সত্যতা ৮” 
পত্রাঙ্মণের এমন বিত্ত আর নাই যেমন একতা সমতা এবং সত্যতা” এই 
খধিবাক্যটি'র নিক্তির ওজনে গুরু এবং শিষা দোহার দুইরূপ বিভিন্ন 
আর্ধযকে তৌল করিয়। দেখিলেই কাহার কিরূপ মুল্য তাহা তন্দণ্ডেই 
ধরা পড়িবে । 

ব্যাস খধি বলেন যে, একত। ত্রাঙ্গণের একটি গ্রধান পারিচায়ক 
লক্ষণ ১ গোস্বামীর বৈজ্ঞানিক আধ্যের একতা এমনি জগছ্বাপী যে, 
তাহা ইংরাজ বাঙ্গাদী ফরাসীস প্রভৃতি নানা দেশের নান! আধ্য'জাতিকে 
সাজাত্য-পাশে বন্ধন করিয়া ফেলিয়াছে। পক্ষান্তরে তাহার বঙ্গীয় শিু- 
দিগের আরা একতার এমনি বিরোধী যে, যদিও তাহারা প্রত্যক্ষ 
দেখিতেছেন যে, ভারতবর্ধীয় আধ্য এক্ষণে ক্ষত্রিয়শূন্য এবং বৈত্ঠ শূন্য 
সুতরাং হাত গা খোঁড়া, আর ত্রাঙ্গণ জাতি সে আধ্যের মস্তক হইলেও 
বর্ধক্ঞ।ন-বিহনে তাহা মস্তিষ্ষবিহীন, ইহ! প্রত্যক্ষ দেখিয়াও তাহারা গায়ের 
জোরে বলিতে ছাড়েন না যে, সেই হাত-পা-খোড়া মস্তিক্ষবিহীন ভারত- 
বর্ধীয় আর্ধা-সম্তানেরাই প্রকৃত পক্ষে আর্ধা, আর ইউরোপের হস্ত-পদ-বিশিষ্ট 
জ্ঞানবান এবং তেজীয়ান আর্যের! আর্ধাই নহে--তাহারা সকলেই শ্লেচ্ছ! 
নরাধম! বর্ধর! , 

ব্যাসখধি বলেন “সমতা ব্রাহ্মণের একটি প্রধান পরিচয় লক্ষণ৮/-_ 
বৈজ্ঞানিক আরেক এমনি উদার সমতা-গুণ যে ভাহা ইংরাজ-বাঙ্গালির 
মধাস্থিত জাতিগত উচ্চ-নীচ ভাব একেবারেই কোপাইয়৷ সমভূম করিয়া 
দিয়াছে) পক্ষান্তরে, গোস্বামীর শিষ্যুদিগের সঙ আর্ধ আত্ম-গরিমায় ভোঁ 
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হইয়া জাগনার বেলায় তিলকে ভাল দেখেন এবং অন্তের বেলায় তালকে 
তিল দেখেন। এটা তাহারা দেখিয়াও দেখেন না ধে, পৃথিবীস্থ সমস্ত 
আর্ধাজাতির ভাল মন্দ স্বভাব-চরিত্র হরেদরে সমান_তাই কতকগুলা 
ছেলে-ভুলানিয়া৷ অমূলক যুক্তি দ্বারা সকল লোককেই তাহারা এই নিগৃঢ় 
তন্বট বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, ভারতবর্ধীয় আধ্যেরাই ধশ্বপুত্রযুধিষ্টি 
এবং ইউরোপীয় আধ্োরা শকুনি-মাতুলের প্রপিতামহ ! অর্থাৎ যেন পূর্ব্বতন 
কালে আমাদের দেশে শকুনি ছিলেন না-দ্যতক্রীড়া ছিল না--রমণীহরণ 
ছিল না-_দ্বেষ হিংসা মদ মাতসর্ধ্য এসব কোনো বালাইই ছিল না-গ্রত্যুত 
মকলেই খধ্বশৃঙ্গের ন্যায় ফলদূল ভক্ষণ করিয়া বনে বনে তপন্তা করিয়া 
বেড়াইতেন ! তাহার পরে কালিদাসের সময়ে যেন ভায়তবর্ষীয় আর্য্েরা ম্চা- 
পান বেগ্তাসক্তি অভিসার এ সকল কিছুই জানিতেন না-_-সকলেই জিতেন্জিয় 
বোশীপুরুধ ছিলেন ! তাহার আরো! কিছুদিন পরে যেন চাণক্য ছিলেন না 
নরহত্যা ছিল না ! রদুনন্দনের স্যার দিখিজনী স্থার্ভবাগীসের মূল গ্রন্বসকলের 
শব এবং অর্থ অবলীলাক্রমে উপ্টাইয়! দিয়া ( এমন কি ব-য়ের পেটকাটিয়া 
তাহাকে র করিয়া গড়িয়। তুলিয়া) যেন হয়কে নয় করিতে জানি- 
তেন না প্রবঞ্চনা প্রতারণা কাহাকে বলে তাহা! জানিতেন না! 
ভারতবর্ষের আধ্যের। সকলেই মুধিষ্টির, সকলেই রামচন্দ্র! আর, 
ইউরোপীয় আর্ষ্েরা সকলেই চাণক্য, সকলেই শকুনি! কি চমৎকার 
সমতা! 

ব্যাস-খষি বলেন যে, সত্ভৃতা। ত্রাঙ্মণের তৃতীয় আর-একটি -পরিচয়- 
লক্ষণ ;- গোস্বামীর অর্মোর সত্যতা সুর্যালোকের স্তায দেদীপ্যমান! সে 
সত্যতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ যাবতীয় আর্ধ্য ভাষার অস্থিতে অস্থিতে গ্রস্থিতে 
গ্রন্থিতে রৌমে রোমে অবিনশ্বর অক্ষরে মুদ্রান্কিত রহিয়াছে । গঙ্গান্তরে 
গোস্বামীর শিশ্ুদিগের যত কিছু সতাতা সকলই মুখের ফুঁ, হাতের ফক্কা ! 
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তাহার বলিবার সময় বলেন "গঞ্গ| গঙ্গেতি যো কয়।ৎ বোজনানাত 
শতৈরপি, মুচাতে সর্বপাপেভো বিঞ্ুলোকং স গচ্ছতি”__ গঙ্গা হইতে 
শত যোজন দূরে থাকিয়াও ধিনি গঙ্গা গঙ্গা বলেন তিনি সকল পাপ হইতে 
মুক্ত হয়! বিুণলোঃক গমন করেন” অথচ প্রারশ্িত্ত বিধানের সমদন--যিনি 
প্রতাহ গঙ্গান্নান করেন কাহারও যে-পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন 
আর ধিনি কোনো জন্মেই গঙ্গার ত্রিসীম। সাড়া'ন না তাহারও সেই পাগের 
সেই প্রারশ্চিন্ত বিধান করেন; "গঙ্গা গঙ্গেতি নে। জাত” এ বচনটির 
প্রতি এতই ঘদি তাহাদের অটল শ্রদ্ধাভক্তি তবে বিলাত ফের্তা 
বঙ্গীয় ঘুবকদিগের প্রতি গোবর খাইবার বিধ!ন না৷ দিরা গঙ্গান্নানের বিধান 
দিলেই তো হইতে গারে_-তাহা তাহারা না দেন কেন? তবেই 
হইতেছে বে, তাহাদের শাঙ্ত্রের বিধানে নিষ্পাগ ব্যক্তিরই পাপ বেতি হইরা 
যায়, পাপী বাক্কির কোনো পাপই স্বস্থান হইতে তিল মাত্রও বিচলিত 
হয় না! তাহাদের ওষধ- সেবনে নীরোগ বাক্তিই আরোগা লাভ করে 
রোগী বাক্তি ঘেমন আছে তেমনি থাকে ! কি চমৎকার সত্যতা! 

এইরূপ দেখ! যাইতেছে খে, গেস্বামীর বৈজ্ঞানিক আর্য যেমন একতা 
দমতা! এবং সত্যতার একটি জলন্ত আদর্শ, তাভার বঙ্গীয় শিষ্যুদিগের সঙ. 
আরা তেমনি অনৈক্য বৈষদা এবং অসতাতার অগাধ পঙ্করাশি। 
গোস্বামী তাহার আপনার মতে। কার্ধা করিতেছেন-মহকের মতে কাধা 
করিতেছেন__পৃথিবীস্থ বিভিন্ন আর্ধজাতির অন্তর্নিহিত ভ্রাতবিচ্ছেদর মুলে 
কুঠার আঘাত করিয়। সকলের মধাস্থলে, একত| সমতা এবং সতাতার 
জয়ন্তস্ত প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্ভোগ করিতেছেন; তাহার বঙ্গীন়্ শিবের 
তীহাদের আপনাদের মতে! কার্য করিতেছেন-_-কাগুজ্ঞান রহিত ইতরের 
মতো কার্য করিতেছ্ছেন__অনৈকা বৈষম্য এবং কপট ব্যবহারের জিলিপির 
পাক ক্রমাগতই অধিকাধিক পেঁচাও করিয়া পাকাইয়। ভুলিতেছেন_শ্রা 
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বিচ্ের্দেনু জলস্ত ভুতাশনে ক্রমাগতই অধিকাধিক আহুতি প্রদান 
করিতেছেন ;--এখন কে আধ্য কে অনার্ধা, শ্রোতৃ-মহোদয়ের তাহা মনে 
মনে নিস্তন্ধে ঠাহরিয়া দেখুন। এই পুরাতন খ্রষি-বকাটি যদি সতা হয় যে, 
“নৈতাদৃশং ত্রাঙ্গণন্তাস্তি বিত্তং থেক তা সমতা সতাতাচ” ব্রহ্মণের এমত বিত্ত 
আর নাই যেমন একতা সমতা এবং ভাতা, তবে অগতা। এইরূপ স্বীকার 
করিতে হদ্প যে, গোস্বামীর আর্ধাই প্রকুন্ধাপ বাঙ্গণলক্ষণাক্রান্ত এবং 
তাহার বঙ্গীয় শিষ্যদিগের আর্য চগ্ডালের অধম লক্ষণাক্রান্ত! অতঃপর 
অনুসন্ধান করা যাইতেছে প্রথমতঃ আর্াদি রোগ কি? দ্বিতীক্ষতঃ 
সে রোগের গোড়ার স্ত্রটা.কি? তৃতীকতঃ সে রোগের চিকিতসংপ্রণানী 
কিরূপ? 

প্রথম আধ্যামি রোগটা কি? রোগটা আর কিছু না বাঠঙলের 
প্রলাপ! আর্ধামি করা স্বত্ব এবং আর্ষোচিত কার্য করা স্বতন্ত্র! 
ধাহারা পৃথিবীতে একতা সমতা এবং সভাতার জাতি বিকীর্ণ করেন 
তাহারাই আর্যোচিত কারা করেন। পুধিবী-মাতার মুখ-উজ্জলকারী 
বঙ্গের শিরোভূষণ রামমোহন রায় আর্ষ্যোচিত কার্ধা করিয়াছেন; কঠোর 
অধ্বসায়ী পরহিষ্ঠপপরায়ণ বিস্তাসাগর মহাশর চিরগরীবন নর্ধোচিত 
কার্ধ্য করিয়াছেন এবং অগ্তাপি আর্োচিত কার্ধা করিতেছেন; অকুল 
পুরাতত্ব সাগরের অদ্বিতীয় রত্ধীবর ম্যাকৃম্‌ নূলার আর্ধোচিত কাধ্য 
করিতেছেন; ইহারই নাম আর্যোচিত কার্ধা) আর, ধাহার। না গড়িয়া 
পণ্ডিত-_না কিছু করিয়। বের়াল্িদ কন্মা, ধাহারা হাদির জায়গার কাধেন 
কান্নার জায়গায় হাসেন এমনি ধাহাদের কবিস্ব-রসবোধ, তাহারা বখন-তখন 
বুক ফুলাইয়! বলেন “আমরাই আধ্য--ইংরাঁজ করাসীস্‌ জর্মান প্রতি আর 
আর যাবতীয় সভ্য জাতি শ্লেচ্ছ নরাধম; আমাদের পুষ্পক বিমান ছিল-__ 
ইউরোপের রেল্গাড়িই সার; আমাদের অগ্নি-অস্ত্ বরুণ-অন্ত্র ছিল-_ ইউ- 
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রোগের কামান বদুকই সার) আমাদের স্বর্মন্ত্য-রমাতল ভেদী ধান- 
বার্ভাবহ ছিল-_ইউরোপের তাড়িত বার্ভাবহই সার )” এই যে.সব শূত্যগর্ত 
আশ্কালন এবং গগনভেদী *প্বাটি--১৪ ভাষায় যাহাকে বলে ছোটো 
মুখে বড় কথ।-ইহারই নাম আধ্যামি ! 

দ্বিতীর, আর্ধামি-রোগের গোড়ার সুত্রটা কি? গোড়ার স্ুত্রটা 
আর কিছু ন-ইংরাজদিগের “ওই বোম্‌” মন্ত্র! ইংত্রাজেরা যখন 
আমাদিগকে “বোম্” বলিয্াছিল তথন আমরা এক মুহূর্ভও বিলম্ব না 
করিয়া তদ্দপ্ডেই বমিয়৷ গড়িস়্াছিলাম ) ইংরাজ রাঁজকম্রচারী আমাদিগকে 
দুখ রাঙ্গাইয়া বলিলেন “তোমরা আফ্রিকবামী কালে। নগর” আর অমনি 
আমরা করঘোড়ে বলিলাম “আমরা দীন হীন অধম বাঙ্গালী, আমাদের কোনো 
সঙ্গতি নাই, তোমব্রাই আমাদের হা-বাঁগ, তোমরাই আমদের হর্ধী-কর্ভা !” 
ইত্রীজেরা “বোদ্‌” তেই ধেমন আমরা বদিয়া গড়িয়াছিলাম--“৩ঠ৮ 
বলিতেই তেমনি আমরা উঠিয়া দাড়াইলান। উচ্ষতরণচহুষ্পাটার অধা- 
পকেরা আদর টন শি বলিলেন “ভোমরা আধ্য ৮» আর 
আমাদের আপ্যনেজ দেখে কে? ভন্গগেই আমর! উঠিয়াদাড়াইয়া 
গায়ের ধু ঝাড়িয়া বুক ফুলাইয়া সিনাদে বলিয়! উঠিলাম “তোমরা 
গনেচ্ছ-আমরা আর্য! তোমাদের আছে কি-__আমাদের নাই কি? 
ভোমাদের একমাত্র স্থল বিজ্ঞানের গোটাকত কপোলকন্পিত সিদ্ধান্ত 
বই না--আমবের বেদ আছে, স্থৃতি আছে, তন্ত্র আছে মন্ত্র আছে 
নাই কি? আমাদের জাতির সশে কি তোমাদের জাতির ঘুণা- 
্ষরেও তুলনা হইতে পারে ৮ কি আশ্চর্য! ওঠ, মন্ত্রের চোটে এক 
নিমেষের যধোহ আমাদের বুলি ফিরিয়া গিয়া_ পুর্বে বেমন আমরা নেঞঠে 
ইঁদুর ভঈয়া তলে গু ড় মাড়িয়াছিলাম, এক্ষণে তেমনি আমরা প্রকাণ্ড 
বাস হ্টগা গচ্ছন করিতে সুর করিলাম। ঈশ্বর করুন যেন এহেন 
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সুস্ব্ঠ হইতে গাত্রোথান করিয়াই পুনরমষিকো ভখ» শুনিয়া হঠাৎ 
আমাদের চক্ষুস্থির না হয়! 

আরে! আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, বঙ্গীয় নব্য আর্্ের। গোস্বামীর নিকট 
হইতে আর্ধা-মন্ত্রটি টুপি টুপি আদায় করিয়াছেন ইহা দেশ-শুদ্ধ সকল-লোকেই 
জানে অথচ সে বৃত্তান্তটি চাপিয়া রাখিরা তীহারা তাহাদের দীক্ষা-গুরুকে 
ভাঁবে গতিকে নৃতন একপ্রকার গুরু-দক্গিণা প্রদান করিলেন-সে গুরু- 
দঙ্গিণ! রজতের পুর্ণচন্্র নহে__তাঁছ। হস্তের অর্দচন্্র! অর্থাৎ তাহারা এইরূপ 
ভা৭ করিলেন-যেন জাতিবাচিক আর্য শবের আবিষ্কন্তাও তীহারা, আর, 
আরাও তভারা) তা কই--ম্যাকৃস্মূলার যেন কেহই নহে__জাভিবাচক 
আাধ্যশন্দের আবিদন্তাও ভিনি নহেন, আর্ধাও তিনি নহেন) প্রভাত তিনি 
মেচ্ছ নরাধ্ম! ইহারই নাম “তোমার শীল তোমার নোড়া, ভাঙ্ব 
তোমার দাতের গোড়া!” আর কিছু না-একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুকে 
পোড়ে লইয়া তাহার হস্তে একখানি শাণিত ডুঁরি প্রদান করিলে প্রদাতা 
এবং গৃহীত উভয়েরই তাহাতে বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা) প্রদাতার শক্ত 
হাড়ে শিশুর হস্তের ছুরির এক 'আধ 'আচড়ে বেশীকি আর হইবে 
ভাহ। মহিষ-শৃঙ্গে মশক দংশন বই আর কিছুই নহে! কিন্তু দৃগ্ধ-পোষা 
বালকের কচি হাড়ে ভাহা একটা না-একটা কাগু না বাঁধাইয়া সহজে 
ছাড়ে না। মুধিক দি সিংকে গোখাদক গ্রেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করে, 
ভবে সিংহের তাহাতে কিছুই হয় না--তাহার লাঙ্গুলের একগাচি লোমও 
খলিত হয় না) কিন্য ভাঙতে কান্ত না থাকিয়া সুমিকের-পো যদি 
আাপন।কে সিংহ অপেক্ষাও বড় মনে করিথ। বিড়ালকে তাড়া করে, তবে 
হয়) তাহাহ এক্ষণে ঘটিয়াছে। বঙ্গীয় নব্য 
ভুতি আচার্মাগণকে গ্েচ্ছই বলুন আর বর্কারই 
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বলুন তাহাতে দেই সকল প্রবীন বদরাধিপরীহিত মহারণীগণের কিছুই 
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আসিবে না ধাইবে না; কিন্তু তাহাতেই ক্গান্ত না থাকিয়া_ একী বীর 
ডন্‌ কুইকৃসোট যেমন রজিনার্টিতে আরোহণ করিয়া-_অস্ত্ে শস্ত্ে সুসজ্জিত 
হইর়া--প্রিক্তমা ডল্সিনিয়ার অনোঘ গ্রসাদ-ধলে বলী হইয়া-_পৃথিবী 
উল্টা ইয়া! দিতে উদ্ভত হইয়াছিলেন, ভাহারাও বে তেমনি উনবিংশ শতা- 
নবীন সভাতা উল্টাইক্সা দিবার অভিগ্রায়ে-_-কেই বা টিকি রাখিয়া, কেহ 
বা ফোঁটা কাটিয়া, কেই বা গেরুয়া পরিয়া কেহই বা পৈতার গোচ্ছা 
দ্িগুণিত চতুপ্তপণিত করিঘা, এক এক জন এক এক মহামহোপাধায় 
আধা সাজিগ্ন আসরে নাবিয় তাল ঠুকিয়া খুক ধুঁলাই%া দাড়াইতেছেন__ 
এট! তাহারা ভাল করিতেছেন না। তাহাদের কি স্মরণ নাই ষে, লা- 
মাস্কা নগরের বীরকেশরী ডন্কুইকৃসোটু বতবার কোমর বাধিয়। পৃথিবী 
উপ্টাইয়া দিতে গিয়াছেন, ততবার উপ্টাইর! পড়িবার মধ্যে তিনিই অশ্ব 
হইতে উপ্টাইয়া পড়িরাছেন-__তা! বই পৃথিবী এক ছ্িল৪ উল্টায় নাই! 
এইরূপ করিয়া যখন তাহার সমুপর দন্তগুলি একে একে অস্তধান করিল 
তখন তিনি দর্পণে আপনার ভগ্রদন্ত চপেটিতকপোল মুখখানি নিরীক্ষণ 
করিয়। আপনিই আপনার নাম দিলেন প্বিষগ্র মুখাকৃতি বীর” 17187 
০৫016 ৪2০৮চি] 2015 1৮ রোগ তো আর গাছে ফলে না! এই 
উন্নত শতাবীর পরিস্ুট দিবালোকে মান্ধাতার আমলের অপরিস্থুউ বিধান 
সকল প্রবর্তিত করিবার জন্ত কোমর বীধিষ্া দাড়ানো হাতের লেখা 
পুথি ছাড়া গ্রন্থ পাঠ ন! করা- গেরুয়া বস্ত্র ছাড়া বন্ধ গরিধান না করা-_ 
খড়ম ছাড়া পাদুকা পরিধান না করা--শুদ্ধ :কেবল পুরাণের রূপক এবং 
হেয়ালি তাঙিয়া সেই উপকরণের সাহাযো বিজানের মহোচ্চ শিখর-প্যাস্ত 
একটা প্রশস্ত রাজমার্গ চালাইয়া দিয়া স্বর্গের সোপান নির্মাণ করিতে 
ষাওয়া-_ এইরূপ যাহার অশেষ বিশেষ উপসর্ণ__ভাহা ঝদি রোগ না হয়, 
তবে রোগ কি আর গাছে ফশে? 


প্রবন্ধ-মালা ১২১ 


তৃতীয়, রোগের চিকিৎস।। আর্যামি রোগের চিকিৎস। সাম্যপন্থী 
মতে হইলেই ভাল হয়; সে মতের মূলমন্ত্র এই বে “দমে সামাং এাবো- 
জমে” পনানে সমান প্রয়োগ করিবেক | এব্থলে কেহ বলিতে পারেন 
বে, “কে বলে আর্ধ্যামি একট! রোগ, বরং তাহা৷ একটা গুরুতর রোগের 
মহৌষদ-_তাহা মাহেবি-আন! রোগের মহৌধধ 1” বটে__কিন্তু সে কিন্ধপ 
গুধধ? সে ওষধ নিজেই একটা সংক্রামক এবং মারাত্মক মহাব্যাধি 1 
তাহার বাতাসে জ্ঞানের ছুই চক্ষু অন্ধ হইয়া যায় এবং কষ্মের হস্তপদ 
অসাড হইর| ধায়! তবে আর তাহা সাহেবিআনাকে দমন করিবে কি 
প্রকারে? বরং আরে! তাহা সাহেবিআনাকে খোচা দির! উষ্কাইয়। 
তোলে। সাহেবিআপার গুঁষধ স্বতন্ন )- ইংরাজদিগের বাহ আকার- 
প্রকার ভাব-ভঙ্গীর অন্ুকরণই সাহেবিআনা, আর, ইংরাজদিগের বিজ্ঞান, 
শিল্প, কাধ্য-নৈপুথা, কন্মিষ্ঠতা, কর্তবা-নিষ্ঠা, তেজস্বিতা, এই গুলির নান 
উনবিংখ-শতান্দীর ভাতা; এই উনবিংশ শতাব্দীয় সভ্যতাই সাহেবিআনা 
রোগের মহৌষধ; ত| ভিন আর্ধযামিও সাহেবিআনা! রোগের ওষধ নহে, 
সাহেবিআনাও আর্ধাামিরোগের ওঁধধ নহে) আর্ধ্ামিরোগের উষধ 
তবেকি? না"সনে সানাং প্রযোজয়ে”__আর্মোচিত কার্ধাই আধ্যামি- 
রোগের একমাত্র ওষধ। 

কেহ মনে করিবেন না যে, আমাদের পূর্ব পুরুষের! আকাশ হইতে 
পড়িগ্লাই আর্ধা হইয়াছিলেন ; তবে কি ? না পৃথিবীস্থ সমস্ত আর্াজাতি 
যেন্ধপ করির্া আর্ধা হইয়াছে তনহার।ও দেইরূগ করিয়া আর্ধয হইগ্লাছিলেন 
ছুই নিয়নের বশবর্তী হইয়া আর্ধা-পদবীতে সদুখান করিরাছিলেন 
কা ছুইনিরম? না, বৈজ্ঞানিক পঞ্ডিতের! বাহাকে বলেন সন্ততির নিষ্ঝম [৪৭ 
০৫ 57516 এবং সঙ্গতির নিয়দ [8৮ ০6808681107 | সন্তৃতি বা সন্তান 
শবের অর্থ সং তান_-তান কি ন| ধারাবাহিক গ্রবা্, একটানা গ্রবাহ ) 
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জীব-জন্ত-সকলের আন্নপুর্বণক একটান প্রবাহ বে'একটি সার্কভৌমিব 
মৌলিক নিয়মে নিয়মিত হয়, তাহারই নাম সন্ততির নিয়ম; সে নিয়ম এই 
যে, সন্তান-সন্ততি কোনো'না-কোনো অংশে পিত্ৃপুরুষদিগের অনুধন্থী 
হইতে টায়ই চায়; এ নিয়মের মূল-দন্ত্রবাপকা বেটা সিগাইকা 
ঘোড়া, কুছ নেই হোয় তে। থোড়া খোড়া” | সঙ্গতির নিয়ম কি? 
না৷ চতুর্দিকের অবস্থার সহিত সগত-মাফিক চলিতে না পারিলে কোন 
জীবই পৃথিবীতে টেকিয়া থাকিতে পারে না_ ইহাই সঙ্গতির নিয়ম। 
চারিদিকের পরিবর্তনশীল অবস্থার সহিত সঙ্গত-মাঁফিক চলিতে 
গেলেই জীবের পৈভক গুণমকল অল্পে অন্নে পরিবর্তিত টয়া 
বাইতে থাকে । এই জন্য সঙ্গতির নিয়মকে পরিবর্তনের নিয়ম বা 
গতির মিয়ম ব। উন্নতির নিয়ম বলিলে তাহার ভাবার্থের কোনো প্রকার 
বাতিক্রম ঘটে না। সঙ্গতির নিয়মকে সংক্ষেপে আমরা বলিব পারিবন্তিক. 
নিয়ম এবং সন্তৃতির নিয়মকে সংক্ষেপে বলিব কৌলিক নিয়ম। কৌপিক 
নিয়মের মূলনন্্র হচ্চে “বেমন পিতা মাতা তেমনি সন্তান-সন্ততি ; 
পারিবন্তিক নিয়মের খুলমন্ত্ হচ্চে “ঘেমন অবস্থা তেমনি ব্যবস্থা” এক্ষণে 
ইহা বলা বাছুলা বে কৌলিক নিয়মান্ুসারে জন-সমাজের জন্ম-স্থিতি নিয়মিত 
হয়, এবং পারিবন্তিক নিয়মানুসারে জন-সমাজের গতি নিয়মিত হয়। 

বঙ্গীয় নবা আর্ষোরা কেবল কৌপিক নিয়মই জানেন__মহাজনে। যেন 
গভঃ স পন্থা এইই জানেন , ত। বই এট জানেন ন| যে মহাজন যিনি__ 
তিনি মহাজনই হইতেন না যদি পারিবপ্তিক নিয়মান্ুারে তাহার নিজের 
সময়ের নৃতন অবস্থার উপযোগী নৃতন বাবস্থা গ্রবত্তিত না করিতেন। দুই 
হাত নহিলে তালি বাজে না; এই জন্ত জীব-রাজ্যে স্থিতির নিয়ম, এবং 
গভির নিয়ম ঢুইই সমান আবগ্তক | কৌলিক নিয়মটিই স্থিতির নিয়ম, আর, 
ছ্থিভির নিরম বলিরাই-কি পশুর মধ্যে-কি বৰর্ধর জাতির মধ্যে-কি 


প্রবন্ধ-মালা ১২৩ 


আার্ধাজাতির মধো- সর্বত্রই তা সমান-ভাবে কাঁধ্য করে) পায়রার 
* বাচ্ছা পায়রা হয়, কাকের বাচ্ছা কাক হয়, কাফীর পুত্র কাফী হর, বাঙ্গা- 
লির পুত্র বাঙ্গালি হয়, ইংরাজের পুত্র ইংরাজ হয়; জাতির ইতর-বিশেদে 
কৌলিক নিয়মের কার্ধ্যকারিতার ইতর-বিশেষ হয় নাঁকৌলিক নিয়ম 
সর্ধতরই সমান ভাবে কারা করে। পক্ষান্তরে, পারিবদ্তিক নিয়মটি গতির 
নিয়ম__তাই তাহা গতিশীল, আর, গতিশীল বলিয়াই_ তাস সকল 
জাতির মধ্যে সমান-ভাবে কার্ধ্য করে না, প্রত্যুত যে যেমন জাতি তাহার 
অভ্যন্তরে তেমনি ভাবে কার্ধা করে; জাগ্রত জাতির মধ্যে জাগ্রতভাবে 
কার্য করে, প্রন্প্ত জাতির মধ্যে প্রন্ুপ্তভাবে কাধ্য করে। ফলেও তাই 
দেখ। বাঁ থে “যেমন অবস্থা তাহার তেমনি ব্যবস্থা” এ নিয়মটি মনুষ্যের 
মধ্য বেন চক্ষুম্মান্‌ ভাবে কার্য করে-__পশুদিগের মধ্যে তাভার সিকির 
দিকিগ না। শ্রীম্মদেশের হস্তী শীতদেশে সহ বৎসর ধরিয়া 
পুরুযান্তুক্রমে “নৈমগিক দম্পতি নিব্বাচন” (৪০81 8615০097 ) 
এবং পযোগাতমের উদ্বর্ভন” (54৮1%2] 910012 2681) এই ছুই 
জৈবিক নিয়মে পরিগঠিত হইতে থাকিলেও তাহার পুষ্টাদেশে ঘন- 
লোমরাজি আবিভূতি হয় কি না সন্দেহ; কিন্তু এক জন বাঙ্গালি ইত্লণ্ডে 
যাইতে-নাযাইতেই তাহার পৃষ্ঠ দেশ হইতে ফিন্ফিনে উড়ানী ঝরিয়া পড়িয়া 
চারি আঙ্গুল পুরু শীতবস্ত্র তাহার স্থলাভিষিক্ত হয়। এইরূপ দেখা 
যাইতেছে বে, যেদন অবস্থা তাহার তেমনি ব্যবস্থা এ নিয়মটি পশু অপেক্ষা 
মনুষ্কের মধ্যে বেশী প্রবল; তেমনি তাহ বর্ধর-জাতি অপেক্ষা সভয-জাতির 
মধ্ে বেণী প্রবল। স্থুয়েজের নৈসর্গিক সেতুবন্ধ জাহাজের “খ-রোধ করে 
বলিয়। সেই অপরাধে মেই শত-যোজন-ব্যাপী বিস্তীর্ণ ভূমিথগকে রসাতলে 
গাঠাইয়। দেওয়া ষেসে জাতির কর্খ নহে। কোৌলিক নিয়ম এবং পারি- 
- বর্তিক নিয়ম উভরে বদিট পরস্পরের প্রতিযোগী, কিন্ত তাহা বলিয়া কে 


১৫ প্রবন্ধ-মালা 


যেন এরূপ মনে ন| করেন বে, উভয়ে পরস্পরের বিরোধী; বিরোধী 
হওয়া দুরে থাকুক্‌- পতি-গত্ীর স্থায় দৌহে দোহার গ্রাণপরিপোষক | ৯ 
পারিবর্তিক নিরমানুসারে বাঙ্গালির পঞ্চাশ বৎসরের দধোই ইংরাজদিগের 
সহিত সম্ভব-মতো বিস্ভাবুদ্ধিতে ট্ধর দিতে পারিতেছেন উহাতেই প্রমাণ 
হইতেছে বে, বাঙ্গালিদিগের মবো কৌলিক নিয়ম রীতিমত কাধ্য করিতেছে 
এনাণ হইতেছে বে, তাহারা গ্রকৃতপক্ষেই আর্ধা-সন্তান। নচেৎ বাঙ্গালির 
বদি কৌঁলিক নিয়দের গোঁড়া পক্ষপাতী হইয়া পারিবর্তিক নির?কে ঘরে 
ঢুকিতে না দিতেন, তবে তাহাতে প্রমাণ হইত যে, তীহার। নাম 
আর্া-কাজে নীঠো!। এইরূপ দেখা যাইতেছে বে, কৌলিক 
নিয়মের অনুচিত পক্ষগার্তী হইলে কৌলিক নিরনের বিরুদ্ধাচরণ 
করা হয়) বে ডালে উপবেশন করা হইতেছে সেই ডালের মূলোচ্ছেদন করা 
হয়। ফলেও এইরূপ দেখা বায় যে, গেদণ ঠেসান্‌ দিয়া পায়ের উপরে পা 
দিয়া বসিয়া থাকিয়৷ এবং শুধু পূর্বপুরুষদিগের নামের দোহাই দিয় 
কোনো আর্ধাজাতিই আর্ধয হন নাই; প্রভাত অন্থরের এবং বাহিরের 
প্রতিকূল অবস্থার সহিত সন্গণম্‌ করিয়াই আর্ষোর! আর্ধয-পদবীতে সমুখান 
করিয়াছেন। ছুই অস্ত্রে মনুষ্য গ্রকৃতির সহিত সন্কাান করে__বিজ্ঞান-অস্ে 
এবং ধর্ম-অস্ত্ে ; বিজ্ঞান-অক্্রে ভৌতিক প্রকৃতির সহিত পঙ্গাণাম করিয়া 
তাহাকে স্বীয় বশে আনরন করে, এবং ধন্মঅন্ত্রে বানসিক প্রকৃতির সহিত 
সঙ্গম করিয়া তাহাকে স্বীর বশে আনয়ন করে। আমাদের দেশে পূর্ব্বভন 
আর্যোেরা উর অদ্বেরই পরিচালনা দ্বার। প্রকৃতির সহিত সপ্গণামে জয়-লাভ 
করিয়া আর্য্য-পদবীতে অধিরূঢ় হইরাছিলেন ) নচেৎ “মহ!'জনো। যেন গতঃ স 
পন্থা” এই ঘুমপাড়ানী মাসিপিসি নম্ব উচ্চারণ করিরা, শুন্ধ কেবল কৌপিক 
নিষ্মের লাঙ্গুল ধরির। চণ্তা, এবাবৎকাল পর্যাস্ত কোন আর্যাজাতিকেই 
আধ্য হইতে দেখ! যার নাই। কেহ বদি সতা সত্যই মনে করেন বে, 


প্রবন্ধ মালা ১২৫ 
আমাদের পুর্ব-পুরুষেরা শুদ্ধ কেবল এক হাতে ভালি বাজাইতেন, শুধু 
কেবল কৌলিক নিয়মেই চলিতেন-_গাৰিবর্তিক নিযমকে ঘরের চৌকাট 
মাড়াইভে দিতেন না, তবে ভাহাদের সে ভরমটি ঘুচাইবার জন্য কয়েকটি 
উদাহরণ পরে পরে প্রদর্শন করিতেছি। 

গ্রথন উদাহরণ । এ উদাহরণ দৃষ্টে প্রমাণ হইবে যে, আমাদের পূর্ব 
পুকবের! বিজ্ঞান-আস্্ে কুমংস্কারের মহিত রীতিমত সংগ্রাম করিতেন। 
বন পুর্বে বে সময়ে আপামর-সাধারণ সকল লোকেরই এইরূপ ক্রবক্জান 
হিল বে, পৃথিবী সমতল, এবং তাহার প্রধান প্রমাণ ছিল পুরাণের এই 
একটা অলীক সিদ্ধান্ত বে, পৃথিবী ত্রিকোথ, সেই সময়ে জ্যোতিবিং 
ভাস্বরাচার্মা এ প্রচলিত্ত লৌকিক এবং পৌরাণিক মতের বিরুদ্ধে 
অকুতোভরে বলিলেন যে, 
“সর্বাত্রৈব মহীগোলে স্বস্থানমুগরিস্থিতং 
মনবান্তে থে ঘতো গোল স্তদ্য কোর্ধং কচাপাধঃ |” 
ভূমগুনে সর্বত্রই লোকে স্বস্থানকে উপরিস্থিত মনে করে, থেহেছু 
পৃথিবী গোল, তাহার উর্ধই বা কি আর অধোই বাকি? 
পুনশ্চ 
“বো যন্র তিন্তত্যাবনীংতলস্কা" 
আত্মানমন্তা উপরিস্থিতং ৮ 
স মন্যতেইতঃ কুচতুর্ঘ সংস্থা 
মিথশ্চতে তির্যাগিবা মনস্থি। 
(এখানে “কু” শকের অর্গ পৃপিনী ) 


১২৬ প্রবন্ধ মালা 


অধংশিরষ্কীঃ কুদলাস্তরস্থা * 
স্ছারা মন্ুয্যা ইব নীর তীরে 
অনাকুলা স্তির্যগধস্থিতাশ্চ 
তিষ্ঠন্তি তে তত্র বন্ং ষথাত্র ॥” 
প্যিনি েস্থানে থাকেন, তিনি পৃথিবীকে তলস্থ এবং আপনাকে ভাহার 
উপরিস্থ মনে করেন; ধাহারা পরম্পর হইতে পৃথিবীর চতুর্থাংশ দুরে 
অবস্থান করেন, তাহারা পরস্পরকে ভাড়া ভাবে ( অর্থাৎ কাত-হইরা- 
পড়া ভাবে) অবস্থিত বলিয়া মনে করেন। পুথিবীর উল্টাপিটে 
জলাশয়ের তীরস্থ ব্যক্তির জলম্থ গ্রতিবিষ্বের ন্যায় মনুষ্যেরা অধে- 
মস্তক, কিন্তু আমরা যেবূপ ভাবে এখানে অবস্থিতি করিতেছি, উপরি-উত্ত 
অধ্যস্থিত এবং তিষ্যকৃ-স্থিত ব্যক্তিরা ঠিক্‌ সেইরূপ অনাকুল ভাবে স্থ স্ব 
স্থানে অবস্থিতি করিতেছে ।” ভাফরাচার্যের স্বহস্তরচিত এই শ্লোকটি 
পাঠ করিয়া শ্রোতৃবর্গের কিন্ধুপ মনে হয়? এইরূপ কি মনে হয় যে, 
তিনি লৌকিক এবং পৌরাণিক মত শিরোধা্য করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন? 
না উন্টা আরে। এইরূপ মনে হস্জ যে, তিনি প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে 
বিজ্ঞানের জয়গতীকা উ্ডীয়মান করিয়াছিলেন? পৃথিবীশুদ্ধ লোক 
যেখানে একবাক্যে বলিতেছে যে, পৃথিবী ত্রিকোণ, সেখানে তিনি একাকী 
শুদ্ধ কেবল বৈজ্ঞানিক প্রমাণের বলে-কেহ যাহা চক্ষে দেখে নাই কর্ণে 
শোনে নাই এইরূপ একটা নূতন সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়া 
অসংকুচিত চিন্তে-_অম্লানবদনে--বলিলেন ষে, “পৃথিবী গোল”-_-ইহা কি 





* “কুদলাস্তরস্থা"_কু শবে পৃথিবী- পৃথিবীর দলাস্তয়্” অর্থাৎ ছোলার যেমন 
হুইটি দল আছে, তেমনি ভূগোল ছুইটি দলে বিভন্ত-একটি দল তাহার উপরিস্থিত আর্দ 
খু, আর-একটা দল তাহার নিয়স্থিত অদ্ধ খণ্ড; নিহিত অন্ধ খণ্ডের ভূপৃষ্ঠে যাহ।রা 
যাস করে তাহারই “কুদল!স্ুরস্থ। 


গ্রবন্ধ-মালা ১৭ 


থেমে লোকের কাজ? ইহারই নাম আধ্যোচিত কার্য্য। এইরূপ 
স্পর্য্যোচিত কার্যে পরিবর্তে তিনি যদি আধ্যামি করিতেন, তিনি যদি 
বলিতেন “মহাজনো৷ যেন গতঃ স পন্থা” পুর্ব-পুরুষেরা যাহা! বলিয়াছেন 
তাহাই ঠিকৃ-_ পুরাণ যাহা বলিয়াছে তাহাই ঠিক্‌_-সকলে যাহা একবাক্যে 
বলে তাহাই ঠিক্‌--পৃথিবী ত্রিকোণ ইহাই ঠিক্‌, তবে আমাদের দেশের 
পুরাতন জ্যোতিষের আর্ধ্যতাই বা কোথায় থাকিত, প্রামাণিকতাই বা 
কোথায় থাকিত? তাহা হইলে আজিকের এই উনবিংশ শতাব্দীতে 
সে জ্যোতিষকে কে-ই বা পুছিত আর কে-ই বা তাহাকে গ্রাহোর মধ্যে 
অনিত ? 

দ্বিতীয় উদাহরণ । :এ উদাহরণ দৃষ্টে প্রমাণ হইবে যে, আমাদের পূর্ব- 
পুরুষেরা ধর্ম-অস্ত্রে লোকাচারের অনুমোদিত কুরীতির সহিত সংগ্রাম 
করিতেন । অতীব পুরাকালে__বেণরাজার আমলে-_আমাদের দেশে রাক্ষস 
বিবাহ গ্রভৃতি কতকগুল! অসভ্য বিবাহ-পদ্ধতি লোক-সমাণ্রে প্রচলিত ছিল! 
আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা৷ সেই সকল পুরাতন প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া 
_ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়৷ সেগুলিকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া 
তাহার পরিবর্তে ব্রাহ্মবিবাহের সুসভ্য পদ্ধতি জনসমাজে চালাইয়া দিলেন। 
ইহারই নাম আর্যোচিত কার্য; তাহা ন৷ করিয়া তাহারা যদি আধ্ধ্যামি 
করিতেন_লোকাঁচারের জোয়ালে ঘাড় গাতিয়া দিয়া বলিতেন “মহাজনো 
যেন গতঃ স গন্থা” আধ্য পূর্বরপুরুষেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহাই 
ঠিক- রাক্ষস বিবাহই ঠিক” তবে আজিকের এই হিন্দুসমাজের আধ্যত্বই 
বা কোথায় থাকিত-_ভদ্রত্বই বা কোথায় থাকিত! এই ছুই দৃষ্ান্তই 
যথেষ্ট ; ইহাতেই এক-আঁচড়ে বুঝিতে পার৷ যাইতেছে যে, আমাদের 
পূর্বপুরুষের লৌকিক কুসংস্কার এবং কুরীতির বিরুদ্ধে বিজ্ঞান-অস্ত্রে এবং 
ধর্ম-অস্ত্রে গ্রাম করিরা-_সত্যএবংমঙ্গলের জয়পতীকা উডভীয়মান করিয়া-- 
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নিক্কির ওজনে উচিত সল্ প্রদান করিয়া-_আর্্যকী্তি ক্রয় করিয়াছিলেন। 
কিন্তু নবা আর্য্যের কি করিপ্লাছেন? তীহারা কি লৌকিক অথবা 
পৌরাণিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একটিও বৈজ্ঞানিক সতা আবিষ্কার 
করিয়াছেন? দেশের কোনো প্রকার লোক-প্রচলিত কুরীতির বিরদ্ধে 
আনগ্-শবা। হইতে গাত্রোথান করিয়। একটিবারও উঠিরা দীঁড়াইতে 
দাহদী হইয়াছেন? তাহা দূরে থাকুক-_আদ্বরে ছেলের! যেমন গ্টগ্রর 
বার-তার নিকট হইতে আদর ভিক্ষা করে, তাহার! তেমনি ভদ্রাভদ্র 
সকল প্রকার প্রচলিত লোকাচারের স্বপক্ষে অলীক বাচালতা করিয়া 
ভদ্রাভদ্র সকল শ্রেণীস্থ বঙ্গজজনেরই আদর ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন 
এবং সেই ভিক্ষার ধনে আপনাদের আধ্য-গরিমার ভাগার দিন দিন স্ফীত 
করিয়া! তুলিতেছেন ! এইরূপে বাহার সিকি পয়দা দিয়া লাখ টাক 
মূল্যের আর্্যকীর্তি ক্রয় করেন, তাহাদিগকে আমর! শুধু এই কথাটি 
বলিযাই এ যাত্রা ক্ষান্ত হইতে চাই যে, সস্তার তিন অবস্থা! এই 
সকল নব্য আধাদিগের প্রতি আমাদের বক্তবা ইহার অধিক যদিচ আর 
কিছুই নাই কিন্তু উ'হাদের প্রতি মনু, ভাস্বররচার্ধ্যগ্রস্থৃতি পুরাতন আর্া- 
দিগের বাৎসল্যপূর্ণ উপদেশ এখনোপর্য্ন্ত আকাশে প্রতিধ্বনিত হইতেছে; 
তাহা এই বে, "মতাপতাই যদি তোমারা আধ্য হইতে চাও, তবে পূর্বে 
আমরা যাহা করিতাম তাহাই কর) লৌকিক এবং পৌরাণিক ভ্রান্ত মতের 
বিরুদ্ধে জ্ঞান-ধর্ষের জয়স্তস্ত প্রতিষ্ঠিত কর) তোমাদের মধ্যে রামমোহন 
রায়ের স্থায় প্রক্কৃত আর্ধাদিগের জন্মগ্রহণ যেন নিশ্ফষল না হয়। আধ্যানি 
করিলে কিছুই হইবে না! নিশ্চিত জানিও যে আর্মি একটা সংক্রামক 
এবং মারাত্মক মহাব্যাধি, আর, তাহার একমাত্র গধধ আর্ধ্যোচিত কাধ্য 1” 
মার্ধ্যামি এই পর্যাস্তই যথেষ্ট __অতঃগর সাহেবিত্মানা কিন্ধপ তাহার প্রতি 
একবার মনঃ সমাধান করা যাঁক্‌। 
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আর্য মিও বেখন, সাহেবিআনাও তেমনি-ছুইই সমান । দুই-ই নারি- 
কলের শাস ফেলিয়া ছোবড়া ভক্ষণ । আমাদের দেশের জ্ঞান ধর্ম 
ৈর্ধয বীর্য দয়া দাক্ষিণা অহিংস। ক্ষনা ধাছুত! এই গুলিই শীস, আর, টিকি 
পাখা, ফৌটি। কাটা, ভিতরে পদীর্ঘ নাই মুখে বামনাই, দলাদলির নোড়ল- 
গিরি, এইগুলিই ছোবংড়া; এই ছোবড়া-গুলিই আর্ধামির প্রধান সন্ধল। 
তেমনি আবার, উন্নত বিদ্রান, উন্নত শিল্প, অটল কর্তব্যনিষ্ঠা, কর্মি্তা, 
কার্য নৈপুণা, তেজস্থিতা এইগুলিই উনবিংশ শতান্দীয় সভাতা'র মুল 
উপাান-.এইগুলিই শশীস, আর, ইংরাজদিগের স্তায় চটুলধরণের চাল্‌ 
চোল্‌, ইংরাজদিগের স্তাঙ্প জড়ানে-জড়ানে বুলি, ইত্রাজদিগের ন্যায় রক্ত 
সলাচলের বাাঘাতজনক আখাটা সীটা অশোভন পরিচ্ছদ, এইগুলিই 
সোবড।) এই ছোবড়াগুলিই সাডেবিভানার প্রধান সঞ্বল। তাই আমরা 
বলি বে. আর্ধামি এবং সাহেবিআনা দুইই এপিট্‌-গপিট--এ বলে আমার 
গাথ, ও বলে আমায় গ্ভাখ। 
কেহ মনে করিতে পারেন যে, ইংব্রাজেরা যে কোনো 'গ্রণালীতে যে 
“কনো কার্ধা করে, বাঙ্গালির সেই প্রণালীতে মহ কার্যা করিলে 
তাহাতেই তাহাদের সাহেখিআন। হয়) তাভা যদি কে মান করেন-__সেটি 
ঠাহার বড়ই ভুল! কেননা তাহা হইলে এইরূপ দীড়ায় যে, ইংরাঁজের। 
বহেই ইংরাজি নিখিবার সময় বামপিক্‌ হইতে ডাহিনাদকে লেখনী চালন।! 
করে এই জন্ত বাঙালিদের উচিত বে, তীভারা। বাঙ্গাল। লিখবার সমর 
ডাহিনদিক হইতে বামদিকে, পারদীক ধরাণ লেখনী চালনা করেন; 
নহিলে ঘেন তাহাদিগকে সাহেবিআনা-দোষে 'লপ্ত তইয়া গাড়তে হইবে! 
কলে এ কথা কোনো কাজের কথা নহে যে ইংরাজদিগের যেকোনে। 
রীতিনীতি ব। বেকোনে। আচার ব্যবার বাঙ্গালির মধো প্রচলিত 


দেখিতে পাওয়া বায়, তাহাই সাহেবিআনার লক্ষণ। মাকন যৃলার ভট্টের 
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এ ₹থ। যদি সত্য হয় যে ইংরাজ বাঙ্গালি ফরাসীদ্‌ প্রভৃতি সকল "আর্য 
জাতিই গোড়ায় একজাতি ছিল, তবে ইংরাজ-বাঙ্গালি জাতি ছয়ের মৌলিক 
আচার-পদ্ধতি যে একই ধাচা'র হইবে-_তাহা তে! হইবারই কথা বরং 
তাহা না হওয়াই বিচিত্র; তবুও দি এ বিষয়ে কাহারে! মনে কোনো! 
প্রকার সন্দেহ থাকে-_তৰে বক্ষামান ছুইটি উদাহরণ গুনিলে, সে সন্দেহ 
ট্টাহার মন হইতে তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হইয়৷ যাইবে। 

প্রথম উদাহরণ ;_ বন্ধুগণের সন্মিলন-কালে ইউরোপীয়দিগের মধো 
যেরূপ কর-নিপীড়নের (401:1574 এর ) প্রথ। প্রচলিত আছে আমা- 
দের মধ্যে যে, সেরূপ নাই, ব। ছিল না, তাহা নহে) কালিদাসের বিক্রুমো- 
র্বসীর প্রথম ঘটনাটিতেই দেখিতে পাওয়। খায় যে, পুরুরবা৷ ইন্দ্রপুরী হইতে 
মর্ভালৌকে প্রত্যাবর্তনের সমগ় পথিমধ্যে যখন চিত্ররথ-গন্ধর্কের সহিত 
তাহার সাক্ষাৎকার হইল, তখন উভয়ে শ্ব স্ব রথ হইতে অবতরণ পূর্বক 
গরম্পরের হস্ত নিপীড়ন করিলেন । 

দ্বিতীয় উদ্বাহরণ ;-_বিবাহোগ্ভত বর-কন্ঠার বয়সের ব্যবস্থা ইউরোপে 
যেরূপ আমাদের দেশেও পূর্বে সেইরূপ ছিল) ভাহার সাঙ্গী-_মন্থুর 
বিধানে পুরুষের ৩০ বৎসর বয়ঃক্রম এবং কন্তার বারে! বৎসর বয়ঃক্রম 
বিবা্থের উপযুক্ত বয়স । এখানে ইহা বল! বাছুলা যে, আমাদের দেশের 
বারো বসর ইংলগ্ডের পোনোরো বৎসর অপেক্ষ৷ বেশী বই কম নহে। 

ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, ইউরোপ এবং ভারতবর্ষ উভয়েরই দধো 
এরূপ কতকগুলি মৌলিক আচার-ব্যবহার দ্ীতি-নীতি প্রচলিত আছে যাহা 
আধ্যজাতি মাত্রেরই সাধারণ সম্পত্তি-এক। কেবল ইংরাজদের নিজন্ব 
সম্পত্তি নহে; সে গুলিতে-__কি ইংরাজ-_কি বাপ্গালি __কি ফরাসিস-- 
সকলেরই তুল্য অধিকার) কাজেই সেগুলি সাহেথিআনার উপকরণ 
বলিয়। গৃহীত হইতে পারে না। তা ছাড়া, তদপেক্ষা ব্যাপকতর এবধপ 
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কতকগুলি বিষর আছে থাহাঁতে আধ্যানাধ্য কল জাতিরই সমান 
সধিকার-যেমন মনুব্যত্, জ্ঞান, ধর্ম ইত্যাদি) কাজেই এ-গুলিও 
মাহেধিআানার উপকরণ বলিয়। গৃহীত হইতে পারে না। একজন অতিবৃদ্ 
'ীলের ভট্টাচার্য্য হয় তে। মনে করিতে পারেন যে, ইংরাজি বিদ্যালয়ে 
"লথাপড়া শিক্ষা মাহেবিআনারই সামিল) কিন্তু তাচার সে কথা কোনো 
কাজের কথা নহে) এটা অন্ততঃ তাহার জান। উচিত ষে, সকল-গ্রকার 
জ্ঞান-চ্চাতেই মকল জাতিরই সমান অধিকার )জ্ঞান এবং ধর্ম জাতীয়- 
শৃঙ্লের বন্ধন-হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিতি করে। পূর্ববতন গ্রীকজাতি 
যে, মিসরীয়জ্জাতির নিকটে জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিল, তাহ! বলিয়। তাহার 
1ক দিসরী হইয়া গিয়াছিল? পাদ্রীজনেরা বে বাঙ্গাল! শিক্ষা করেন-- 
তাহা বলিয় সাহারা কি বাঙ্গালি হইয়া যান? সার্‌ উইলিয়ম জোন্স্‌ বে, 
কোনো দেশের কোনো ভাষাই শিক্ষা করিতে বাকী রাখেন নাই 
হাহা বলিয। তিনি কি স্বজাতির পদবী হইতে তিলমাত্রও বিচ্যুত 
হইয়াছিলেন। স্বর্ণ যাহা-তাহা সকল দেশেই সমান-_কেবল স্বর্ণের 
অলঙ্কার দেশ-ভেদে ভিন্ন; তেমনি জ্ঞানের আত্যন্তরিক প্রকৃতি সকল 
দেশেই সমান) কেবল জ্ঞানের বিকাশের তারতম্য প্রযুক্ত তাহার ভাব- 
ব্ঞ্রক ভাষা দেশ-ভেপে বিভিন্ন। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষ| জ্ঞানের 
বিভিন্ন পরিচ্ছদ বই আর কিছুই নহে। জ্তান ইংরাজীও নহে--বাঙ্গালিও 
নহে সংস্কতও নহে, জ্ঞান জ্ঞানই । যাহার ভাগারে রৌপ্য আছে তাহাকেই 
আমি বলিব--ধনী; তা সে,শিলিউ বেশেই থাক্‌, আর আছুলি 
বেশেই থাক্‌, ফেকোনে। বেশেই থাক্‌,*তাহাতে কিছুই আইসে যায় 
না। সিলিউ অপেক্ষা আছুলি আমদের দেশে সমধিক ব্যবহারোপযোগী-_ 
ইহা খুবই সত্য) কিন্তু তাহ বলিয়া আমাকে যদি কেহ এক রাশ িলিউ, 
দেয়-ছাহা কি আমি জইব লা? অবশ্যই লইব-ছুই হাত পাতিয়৷ 


১৩২ প্রবন্ধ-মালা 


লইব_-লইতে ছাড়িব না) কিন্তু লইদ্বাই টণীকশালে দৌড়িব ও দৈথানে 
দেই শিলিউগুলি দিয়া মনের সাধে টাক! আদুলি সিকি গড়াই লইব ; 
তাহার বাটা যত লাগে লাগুক সে জন্য কাতর হুইব না । ইংরাজের। 
কিকরে? আমাদের দেশের কীচামাল ধুলিরাশির স্তায় ঝাটাইয় 
লইয়া যায়, এবং তাহা দিয়। স্বদেশের বাবহারোপঘোগী কত কি নূতন 
নৃতন অপুর্ব সামগ্রী রচনা করে; আমরা যদি তেমনি তাহাদের পুথি 
হইতে বৈজ্ঞানিক তন্ব সকল সংগ্রহ করিয়া সেই উপাদানগুনিকে স্বদেশী 
ভাবার ছাচে চালিকা দেশোপধোশী করিয়া লইতে জো গাই তবে দে 
সুবিধাটি আমরা। ছাড়িব কেন? * ফল কথা এই যে, জ্ঞান কর্তবানিষ্টা, 
কার্ধ্য নৈপুণা, তেজস্থিতা, এই সকল দন্ুষ্যোচিত গুণ জাভি-বিশেরের ক: 
বাক্তি-বিশেধের এক-চেটিঘ। পণাদ্রবা হইতে পারে না) এ গুলির প্রতি 
তন্ত প্রসারণ করিবার অধিকার সকণ জাতীয় সকণ দ রা 
হ্রান-উপার্জনের জন্য ইংরাজি শিক্ষা কোনো টি সাহেবিাল 

শবের বাচা হইতে পারে না । কিন্তু জ্ঞান-উপার্জনের জঙ্ক ইংরাজি রি 
করা স্বতন্ব, আর বাবাকে পাপা বলিবার জন্য অথবা! ধাতীকে ডি 

বলিবার জন্ত ইংরাজি |শক্ষা। করা স্বতগ্থ! জ্ঞান-উপার্নের ভন ই রি 
শিক্ষা করিলে লোকে মানুষের মতো মানুষ হয়) ঢ$-উগ! রি বু ভস্ 


* এই সুযোগে ফখকতালে একটা কথ! বলিয়া ইঃ ৮ইংরাজী ভাথার বাঙ্গাড। 
শনুবাদ-কালে অনেক লেখক কিনুত-কিমাকার নূতন এক তরে! ভাধ! গড়িয়া হোলেন 
এইটী বড় দোষের কথা । আ রা ভাই ৮1,৫৮০ [01160] 06 81590 106 এই 
বচনটার অনুবাদ কথিতে হইলে এইরূপ অগ্রবাদ করি যে, গৌখিক শব বাক্যের প্র!ণ বধ 
করে, আন্তরিক ভাঁব বাকে। প্রাণগান করে - নচেৎ এরূপ অনুবাদ করি না যে, “অক্ষর 
বধ করে ও আত্জ। জীব- দান করে!” "্র্গ রাজা মন্নিকট" এরূপ ধরণের অনুবাদ 
নিলে আমাদের গাত্রে জ্বঃ আইমে ॥ 


প্রবন্ধ-মাল! ১৩৩ 


ইংরাজি শিক্ষা করিলে লোকে বনমানুষের মনো! মানুষ হয়) দুরের মধ্োে 
এইরূপ আকাশ-পাতাল প্রতেদ । 

পূর্ধে দেখিয়াছি যে, ঘে-সকল রীতিনীতি আচার-বাবহার সমস্ত আর্ধা- 
জাতির সাধারণ-সম্পত্তি_সাহেবিমানার উপকরণ-গুলি তাহার ভিতরে 
খুজিয় পাঞ্য। যাইতে পারে ন|; এক্ষণে দেখিলাম যে, জ্ঞান ধর্ম গ্রভৃতি 
মনুষ্যত্বের সার উপাদান যাহা মনুষ্যজাতির সাধারণ সম্পত্তি,তাহার ভিতরে ৪ 
সাহেবিআনার কোনো গ্রকার উপকরণ খ,জিয়া পাওয়া যাইতে পারে না। 
তবেই দীড়াইতেছে থে, ইংরাজদিগের এরূপকত্তক গুলি বিশেষ রকমের 
হাবভাব আকার-প্রকার ভাব-ভঙ্গী চাল-ঢোল্‌ যাহ। আধ্াগণের ও 
সাধারণ সম্পত্তি নছে, আর, মনুযা-জাতিরও সাধারণ গল্গন্তি নহে সেই 
গুলিই সাহেবিআনার উপকরণ। এই তো গেল উপকরণ ; সাহেবি- 
আনার প্রকরণ কী বদি জিজ্ঞাদ। কর, তবে তাঙ্কা এক কথায় বলা 
বাইতে পারে; কী? না অন্ুকরণ। পূর্বোক্ত উপকরণগুলি শেধোক্ত 
গ্রকরণের মধ্য দিয়া দাজিয়া-গুজিয়া বাহির হইলে তাহাকেই আমরা 
বপি__সাহেবিআনা। এমতে দীড়াইতেছে যে, অন্তকরণই দাভেবিআনা- 
রোগের মূল-হুত্র। 

অন্থকরণ কেবল 'একট। পিকৃ-বিদিকৃ-শূন্ত অন্ধ চপলতা--ভাহার 
ভত্তরে কোনে! পদার্থ নাই। অনেক সময় অলুকরণের এট। মনে থাকে 
নাযে, “যার যা তারে সাজে, অন্তে তাহা লাঠি বাজে” তাই সে প্রারই 
বিস্মোল্লায় গলদ করিয়! বসে॥ গ্রারই সে ভাল মনে করিরা একট! কাজ 
করিতে যায়_করিয়! বসে একটা বেঞ্চালা বেরা বেমানান কিন্তৃত- 
কিমাকার কাণ্ড! * হিন্দু সন্তানের ([28016 ) ইস্কোএআর পদবী 





* এই প্রন্গে মহামাস্ত সভাপতি হ্রীযুক্ত বানু ধরবাদ বন্োগাধ্যার একটী আতি 
মরন গল্প বলিলেন-দসেটী এই একজন পলীগামের কাবিন তীতার একটি 


১৩৪ পবন্ধ-মালা 


ইহার একটি জাজলামান উদাহরণ; ইউরোপের মধ্যম-আন্দের ' শাঙ্্ 
অনুসারে স্বোএমার পদবী সাধারণ লোক-জনের পদবী অপেক্ষা এক দাপ 
উচ্চে অবস্থিত। ব্রাহ্মণের নীচেই ঘেমন কায়স্থ__নাইটের নীচেই তেমনি 
স্কোর এআর। ইউরোপের মূ মধাম-অন্দে নাইট যখন ঘোড়ায় চড়িবার উপক্রম 





ছাত্রকে ভি রে লইয়া ভাহার হাতের একজন রোগীকে দেখিতে গেলেন । 
রোগীর হাত দেখিয়। তিনি বলিলেন “নাড়ীতে কিঞিৎ বস।ধিক্য দেখিতেছি--পথা- 
বিষয়ে আসি ভোম।কে যাহা ফাই! বলিয়।ছিলাম তাহার তে! কোনে। অন্যথচরণ কর 
নাই?” রোশী বনিন "আপনি মেরগ ব্যবহা করিয়। দিয়াছেন আমি সেই রূগই করি- 
ঝাছি-তাহার একটুলও এদিক ওদিক হয় নাই, কবিরাজ বলিলেন “তোম!র 
হ|ট। দে-দেখি এআর একবার দেখি" হাত দেখিয়া বলিলেন "সভা ধল দেখি 
ভুমি ই্গুরস ভঙ্গণ করিয়া কি লা ঠা রোগী বলিল “আপনি ঠিক আচিয়াছেন- 
আমি যথাথউ ইঙ্গুরম ভঙ্গণ করিয়াছি” কবিরাজ বলিলেন “তোমার নড়ী দেখিয়া 
হাহা আছি বুৰিয়াছি-- ওর।গ কার্য আর যেন না হয়" | কবির!জের এইরূপ আমা ধারণ 
নাড়ী-জ্ঞান দেথির| বাড়ি-দ্ধ লোক অবাক হইয়া গেল. এবং সকলেই ভাহাকে ধন্ট ধন্থ 
করিতে লাগিল। কবির!ঞ ছাক্র-সমভিব্যহ।রে স্বগুহে গ্রতাগমন করিবার সময় গণি. 
মধ্যে তাহার ছাত্রটা তাই।ছে জিজ্ঞ।সা করিলেন যে, “কবিরাজ মহাশয়, পুথিতে কোথাও 
তো এরূপ লেগে না €ঘ, নাড়ী দেখিয়া কে কি খাইস্াছে না-খাউয়াছে তাহার উপল 
সন্তবে ; আপনি তবে নাড়ী দেখিয়। কেমন করিয়া উন ভক্ষণের বাাপারটা অনুমান 
করিলেন--মেইটা আমাকে বুঝাইয়া বপুন?” কবিরাজ বলিল "বাপু! এটা আর বুঝিলে 
না! রোগীর দরের চারিদিকে কের ছিব্ড| পড়িয়া আছে দেখিল।য-_ দেখিয়া ভাবি- 
লাম সে, সে ঘরে আর কে আক খ|ইতে যাইবে-রোগীরই এ কাজ! এখন বুঝিলে ৮ 
ত্র বলিল “এই বই ন।7. এত! আমিও পারি! কবিরাজ মহাশয় এবারে যথন 
আপনি রোগী দেখিতে যাইবেন ভগন রোগ নিণয়ের ভারটা আমার উপর সমগণ 
করিবেন 1” কবিরাজ তাভাতে সম্মত হহলেন। ছাত্রটী রোগীর ঘরে গ্রবেশ করিত 
দেখিল যে, সেখানে এক ঘর লোক বলিয়া আছেই! দেশিয় তাহার উত্সাহানল 
দ্িপ্ভণ প্রন্থলিভ ভইয়া উঠিল; সে রোগীর নাড়ী দেখিতেছে আর ঘরের চারিদিকে নেক 


প্রবন্ধ-ম।লা ১৩৫ 


করিতেন_ক্কোএআার তখন রেকাৰ ধরিতেন; নাইট্‌ যখন দন্দ-যুদ্ধ 
যাত্রা করিতেন-স্কোএআর তথন তীহার সাজ-সজ্জ। বহন করিতেন 
ইহাতেই স্কোএআর পদবীর এত মাননর্ধ্যাদা! শুধু ষে কেবল ইংরাজদের 
মধোই এন্ধপ ভাহা নহে, আমাদের দেশের মান্তগণা শ্রেণী-বিশেষের 
মধোও নাইটের মেবক স্কেআর পদবীর তায় প্রাঙ্গণের মেবক দাস 
পদবী বন্কাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে । তবে, এখন যেরূপ কাল 
পড়িযাছে তাহাতে সঙ্জন কায়স্থেরা আপনাদের পদবীর সংশরব হইতে 
পন শবাটি উঠাইয়। দিরাছেন_খুবই ভাল করিয়াছেন তাহাতে আর 
সন্দে5 মাত্র নাই); কিন্তু তা বলি--একটা। উপসর্দকে তীহারা। 
এক দার দিয় বাড়ির করির়া দিয়া তদপেক্গী গুরুতর আর-একটা 
উপসণকে কোন্‌ যুক্তিতে তাহারা আর এক দ্বার দিয়া ঘরে ঢোকা+ন্‌-_ 
এইটিই মামার জিদ্ঞান্ত ! ত্রাক্মণের খালি চরণের পদধূলিকে যাহারা ডরাঃন, 
নাইটের বুটনগ্ডিত চরণের গদবুলি দিয়। কোন লজ্জার হার পলাটে তিলক 
কাটেন_এইটিই আমি বুঝিতে চাই! শুদ্ধাচারী শ্রাঙ্গণের গাড়, গামছা 
বঈন কর! মদি এতই নীচ কার্ধা হইল, তবে ঘ্রেচ্ছ নাইটের ব্রেকাৰ ধরা 
এবং বুটু পরিক্ষার কৰ। বড় ঘে একটা ভদ্রজনোচিত কার্ধা তাহার প্রমাণ 
কি? ফল কণা এই যে, “যার ঘা তারে সাজে”_ ইঞ্জোএসার পদবী 
দ্বিতীর শ্রেণীর ইংরাজকেই সাজে, দাম পদবী দ্বিতীয় শ্রেণীর হিন্দু 





পাত করিতেছে--আকের ছিবড়া বা আর কোনে। খাগ্-সামগ্রীর কোনো নিদশনঈ 
খু'জিয়! পাইতেছে না। অবশেষে চৌকাটের কাছে কতকগুলা গ|দুকা গড়িয়া আছে 
দেখিয়। মনে ভাবিল “এতক্ষণে ঠিক গাইলাম [” আঁর তদণ্ডেই রোগীকে বলিল “তোসার 
নাঁড়ীর গতি যেরূপ দেখিততেছি নিশ্চয়ই তুমি পাদুকা তক্গণ করিয়া তাহাতে সন্দেছ 
মাত নাই! ইহা নিয়া রোগীর বাড়ির লে।কেরা ভাহাকে উত্তম-মধাম-কপে পাদুকা 
ভঙ্গণ করাইয়া বিদায় করিণ। অনুকরণের এইরপঠ বিগরীত গভি। 


১৩৬ এবছ্ধ-মালা 


সন্তানকেই সাজে; কিন্তু অন্তে তাহা লাঠি বা"জ-রেক্ছ নি 
ধর কার্য হিন্দু মস্তানকে লাঠি বাজে, হীদেন তা্গণের পদধূলি লঙাটে লেন 
ইংরাল্জ সন্তানকে লাঠি বাজে। * এইটি না বুবিবার দরুণ নে 
চঞ্চল হরিণ দস্তহীন নখহীন ঝিমন্ত দেশী নেকড়েবাঘের হস্ত এড়াইবার 





বি উপাধিতে যাহার স্বর্গ হাত বাড়াইয়! পান_বাবু উপাধি তাহাদের 
ভু'চক্ষের বিষ! ইংরাজ কেরাণীপতি বাঙ্গালি কেরাণীদিগকে বাবু বলিয়া সম্বোধন 
করে_এই খেদে ভাহীর। বাবু শঝের প্রতি এত বীতরাগ ! উাহার। এতই যদি লুঙ্গী 
যে. সাহেবের! বাবুশবের অপবাবহার করে বলির! নেই খেদে ভাহার। বাবু কাকে 
আপনাদের নামের কাছ ঘে'সিতে দিতে নারাজ, তবে দেশহ্ুদ্ধ লোক থে বাঙ্রলির 
গায়ের হাটু কোঁটকে ফিরিঙ্রি পৌধাক বলিয়! খেঁটা দায়, তাচার বেলায় 
তাহাদের দে শুঙ্ষ্র চর্ম কোথায় থাকে? তাঁর বেলা দেশশুদ্ধ লোকর লাঞ্চনা তাহার, 
গায়ে গাতিয়! লইবেন তাহীও স্বীকার তবুও বিলাতি পরিচ্ছদ্রে মায়া প্রাণ থাকিতে 
ছাঁড়িতে গারিবেন ন1-এ ঘা ভাহার! বলেন এট। কিরগ কথা? এক বাত্রায় পৃথক ফল 
হয় কেন? ইংরাজ কেরাণী-পতিদিগের মতত-ই কি তাহাদের সব্দারাধা লোক মত 
19801090700? দেশস্তদ্ধ লৌকের মত কি লোক-মত নহে” দিশী স'হেবেরা 
বাহাই বুঝুন না কেন_বিলাতি সাহেবের! 7৮110 077০7 বজিতে আপনার 
দেশের লৌক-মতই বোঝেন; তা! ছাড়া, ভিন্ন দ্েশীর লোকের মত (বিশ্ষেতঃ 
ভিন্ন দেশীয় কেরাণীগতিদিগের মত ) ইউরোপীয় কোনে সতাজাতির সধো লোক -মত 
বলিয়া সমাদৃত হয়্ও নাহইবেও না| ইংরাজদিগের মধ্য এমনও তো দেখিতে 
গাওয়া যাঁয় ষে, বচসা-কালে উচ্চ পদবীস্থ লোক নীচের লোককে কঠোর ভাবে ১1 
ৰলিয়া সম্বোধন করে; যখা,--4০৭ 10100 1০00 500 ই না8 10৭ 
বদি বলেন ষে, থান্নমীকে ধমক দিবার সময়েও লোকে 3৮ শক উন্চারণ করে_অত- 
এন 31 উপাধি অতীব লক্জাম্পদ উপাধি--ফের ধদি আমাকে কেহ 57: উপার্ধি-ুদ্ত 
শিরোনা মানস পত্র লেখে তবে তাহার নামে আমি লাইবেলের মোকদ্দম। আনিব"-- তবে 
লোকে তাহাকে কি বণিবে ? আল্‌ কথা এই যে, খান্সামাকে 7 বলাতেও 87 
উপাধি কীচিয়া যায় না, আর, কেটাগীকে বাবু বলতেও বাঁবু উপাধি কীচিয়ী বায় না! 











গ্রধন্ধামালা ১৩৭ 


ত্ঠ প্রত্যংই নূতন নূতন ফন্দি বাহিক্ন হইতেছে অথচ দস্তনখ বিশিষ্ট 
জল্জ্যান্ত বিলাতি রাজ-বাঘটা/কে ঘরে ঢোকাবার জন্য লালায়িত। বঙ্গীর 
নব্য আর্ধোরাও আবার তেমনি-যার যা তারে মাজে এ বোঁধ তাহাদের 
মূলেই নাই; এ বোধ তাহাদের নাই যে. গেরুয়া বসন উদাসীনকেই 
সাজে-_গৃহীকে সাজে না) মাথায় টিকি ব্রাঙ্গণপপ্ডিতকেই সাজে__বিষ্রী 
বাক্তিকে সাজে না; রুদ্রাক্ষমালা শান্ত ব। শৈব'কেই সাজে আর কাহাকেও 
সাঞ্জে না) তাহার! দেশস্দ্ধ মকল মশ্প্রদায়ের সকল বেশ নির্বিশেষে অন 
করণ করিতে প্রস্তত--যেছেতু তাহার! সার্কাতে তীমিক আর্ষা !!! এইরূপ দেখ! 
যাইতেছে যে, অন্ুকরণ--আর্যাসি এবং পাহেবিআন! উভয় ব্রোগেরষ্ট 
একটি সাধারণ উপসর্গ |... 

অনুকরণ কী? ন! দেখাদেখি কার্য করা! সাহেবদের দেখাদেখি 
কাধ্য করার নাম সাহেবিআন। |: সাহেবদের দেখাদেখি বাঙ্গালির কী 
করেন? যাহা .করেন তাহা বুঝাই যাইতেছে ;--বাহ আফার গ্রকার 
ভাবতঙ্গী চাল্চোল্‌ কথাবার্তার চ, এইগুদিই চক্ষে দেখিবার সামতী-ভাই, 
এইগুলিই একক্ধনের দেখাদেখি আর একজন চট আদার করিতে পাবে 


বাবু শের দুদ বৃত্ত আর কিছু না 98০ শব্ধ হইতে যেমন 9৮ হইয়াছে__বাবা এক 
হইতে তেমনি বাবু হইয়াছে) তা'র সাগী-হিলুস্থানীরা যখন তখন বাবা অর্থে বাবু 
শব্ধ ব্যবহার করিয়া থাকে 51:০শঝের অর্থ বাবা বই আর কিছুই না, জার, ১৮ 
শব্ধ 97০ শব্েরই অপত্রংণ | এইরূপ, ৪ , বব এবং বাবু শব্দ উভয়েরই মুল অর্থ বখন 
একই প্রকার, তন বাঙ্গ!লি সাহেবের কোঁন্‌ যুদ্তিতে 5৮ উদাধিকে স্বর্গের সোখান 
এবং বাবু উপাধিকে পাঁতালের সোপান বলিয়া! অঠির সিদ্ধীপ্থ করেন. পুঝিতে পাি 
না। আমাদের নুন্্ বুদ্ধিতে এইরূপ মনে হয় যে, মাারীন্‌ উপাধি চীনাকই সাজে 
আর কোনোজাতিকেই সাজে ন! ; সেখ উপাধি দুসল্মানকেই সাজে বীক্গপপিতিকেও 
সাঁজে না--পাদ্রি সাহেবকেও লাজে না; বাবু উপাধি সহ বাঙ্গালিকেই সাজে 
ইংরাজকে সাঙ্জে না; 9৮ উপাধি ইংরাঁজুকেই মঞ্চে বাঁঙাসিকে মীজে না 





১৩৮ প্রবন্ধ মাল! 


াঙ্গানিরা তাহাই করেন। কিন্ত মনু্নের আত্ান্তরিক ভাব এবং" চরিত 
একজনের দেখাদেখি আর একজন আদায় করিতে পারে না-কেমন 
করিরাই ঝ। পারিবে? যাহা চক্ষে দেখা যায় না তাহা একজনের দেখিয়া 
আর একজন কেমন করিয়া, শিখিবে 1 সেক্ম্পিয়রের হাতের লেখা 
সকলেই অনুকরণ করিতে পারে কিন্তু সেকৃস্পিয়রের কবিত্ব বসের অমু- 
করণ ইংরাজি সাহিত্যের সর্বপ্রধান 7. 4১. চূড়ামণিরও অসাধ্য । 
সেক্দ্পিরায়ের হাতের লেখা প্রত্যক্ষের গরোচর বলিয়াই তাহা 
অনুকরণের আয়ন্তাীন; আর, সেকৃস্পিয়ারের অন্তর্নিহিত কবিত্বরদ 
্রত্তাক্ষের অগোচির বলিয়াই তাহ! অন্ুকরণের আয়ত্ত-বহিভূতি। ফলেও 
এইরূপ দেখা যায় যে, কালিদাসও সেকৃদ্পিক্ারকে অন্গকরণ করিয়া 
দেখা সেকৃ্পিয়র হন নাই, সেবম্পিয়রও কালিদাসের অনুকরণ করিয়া 
বিলাতি কালিদাস হন নাই নেল্সন্ও নেপোলিরনকে অনুকরণ করিয়! 
জলপথের নেপোলিয়ন হ'ন নাই, নেপোলিয়নও নেল্সন্কে অনুকরণ 
করিয়া স্থলপথের নেল্সন্‌ হন নাই) রামমেমাহন রায়ও লিউথরকে 
অন্করণ করিয়া দেশী লিউথর হন নাই--লিউথরও রামমোহন রায়কে 
অন্থকরণ করিয়! বিলাতি রামমোহন রায় হ'ন নাই। যা'র যা তারে 
সাজে__দেকৃম্পিয়রের কবিত্ব সেকৃম্পিয়রকেই সাজে, কালিদাসের কবিত্ব 
কালিদাসকেই সাজে (স্ুবিখ্যাত 101678০% তাই বলিয়াছেন 
31081980985 17956] %111 9 গজ 16 ৪70) 01818158099" 
সেকৃম্পিয়ার পড়িয়া কোনো জনেই কেহসেকৃস্পিয়র হইতে পারিবেন 
না); নেগোলিয়নের যুদ্ধকৌশগ নেপোলিয়নকেই সাজে, নেল্সনের যুদ্ধ 
কৌশল নেল্সন্কেই সাজে; একজনের অন্করণ আর এক জনকে সাজে 
না একজাতির অনুকরণ আর এক জাতিকে সাজে না। 14000৪৩কে 
সাড়ী পরা সাজে না) ( কোনো বঙ্গ কৰি যদি মহারাল-হংসের (5%৪৫-এর) 


প্রবন্ধ মালা ১৩৯ 


কণ্ঠের সহিত রূপলীর কের তুলনা দেন, তবে তাহারই নাম সরস্বতীকে 
গৌন্‌ পরানো)) পন্স-মুণালের আগায় গোলাপ ফুল সাজে না, গোলাপের 
ডালে পন্ন-ফুল সাজে না,-যাহ! সাজে না তাহা আপনার গাত্রে বল 
ূর্ঘক সাজাইতেযাওয়ার নামই অন্গকরণ।&. 

অনুকরণ যে ক্কাহাকে বলে মে বিষয়ে এক্ষণে আর আবিক বাক্যব্যয় 
করিবার প্রয়োজন দেখ! যাইতেছে না, কিন্তু অনুকরণ যে, কাহাকে বলে 
না, সে বিষয়ে যংস্ল্প একটি কথা এখনো! আমাদের বলিবার আছে__ 
সেটি এই যে, আদর্শের গ্রতিকৃতি অনুকৃতি শব্দের বাচ্য নহে। মনে কর 
দুই জন চিত্রকর এক পল্লীতে অবস্থিতি করিতেছেন ; আর মনে কর যে, 
পথম চিত্রকর সুন্দর একটি ছবি চিত্রপটে উদ্ভাবন করিয়াছেন; সেই 
অস্চিত চিত্রটি দেখিস] দ্বিতীয় চিত্রকরের মনে একটি অভূতপূর্ব ভাবের 
উদ্বোধন হইল) তাহার পরে সেই দ্বিতীয় চিত্রকর উদ্বোধিত ভাবটিকে 
পটে অভিব্যক্ত করিতে গিষ্াা প্রথম চিত্রটর অবিকল অনুরূপ দ্বিতীয় 
একটি চিত্র তাহার হস্ত দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। এরপস্থলে প্রথম চিত্রটিকে 
আমর বলিতে গারি_-আদর্শ,এবং দ্বিতীয় চিত্রটিকে আমরা বলিতে পারি-- 
তাহার প্রতিক্কতি ; এ ভিন্ন- দ্বিতীয় চিতরটিকে প্রথম চিত্রের অনুকূতি বলিতে 
পারি না; তাহা ন! বছিতে পারিবার কাঁরণ এই যে, প্রথম এবং দ্বিতীয় ঢুইটি 
চিত্র ছুই জনের লমান মনের ভাব হইতে উৎপন্ন হওয়াতেই সমান আকার 
ধারণ করিয়াছে, তা বই--একটার দেখা-দেখি আর একটা তাহার সমান 
হইয়! গঠে নাই; একটার দেখাদেখি যখন আর একট! জন্মগ্রহণ করে নাই 
তখন কাজেই একটা আর একটার অন্ুককতি *বলিয়৷ সংজ্িত হইতে পারে 
না। কেহ বলিতে পারেন যে, দ্বিতীয় চিত্রকর প্রথম চিত্রইইতে ভাব 
লইয়া! তবে তো দ্বিতীয় চিত্রটি উৎপাদন করিয়াছেন--তবে আর কেমন 
করিয়া বলিব যে, দ্বিতীয় চিত্র প্রথম চিত্রের অনুক্কতি নহে? ইহার উত্তর 
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এই ষে, লোকে যেমন জলাশন় হইতে জল তুণিয। কলস পুরণ করেমেরূণ 
করিস কেহ কোনো একটি ভাবকে বাহির হইতে উঠাইয়া লই অস্তরে 
পুরিতে পারে না_কেমন করিয্নাই বা পারিবে? ভাব তে; আর আকাঁশ 
ব্যাপী ভৌতিক পদার্থ নহে, তাহাকে এক্থান হইতে উঠাইয। আনি 
আরেক স্থানে রাখিতে পার! যাইবে; ভাব মানদিক পদার্থ__আকাশের 
না দিয়া মূলেই তাহার চলাচলি মস্তবে না অতএব, দ্বিতীয় চিতকর 
প্রথম চিত্র হইতে ভাব লইগাছেন, ইহার অর্থ এরূপ “না ফে, গ্রথম চিত্রটির 
গারে একটি ভাব আটা দিয় জোড়া ছিল, প্লেখান হইতে তিনি তা 
উঠাইকজ। লইর! মাপনার মনের ভিতরে পুরিয়াছেন) উহার অর্থ শুদ্ধ কেবল 
এই যে, প্রথম চিত্রটি দেখিবা-মাতর দ্বিতীয় চিত্রকরের মনে একটি ভাবের 
উদ্বোধন হইল-বাহির হইতে ভাবের আগমন হইল না কিন্ত অস্তর হইতে 
ভাবের উদ্বোধন ইল তাহার অন্তরে যাহা গ্রন্প্ত ছিল তাহাই উদ্দে। 
ধিত হইল; বাহা মুকুলিত ছিল তাহাই বিকলিত হুইল, ষাহা প্রচ্ছন্ন ছিল 
তাহাই অভিযাক্ত হইল; কাজেই ভাক-গরহণ বজিতে বাস্তবিকই কিছুআর 
বাহির হইতে ভাব-গরণ বুঝার না, প্রত্যুত অন্তর হইতে ভাবের উদ্বোধনই 
বুঝায় এই জন্ত, উদ্বোধিত ভাব হইতে যদি দৃপুর্্া আদর্শের 
অবিকল অস্থরূপও একটা প্রতিন্কৃতি উদ্ভাবিত হয়, তথাপি তা) 
প্রতিক্কতি ভিন্ন অন্ুক্ৃতি-শবের বাচ্য হইতে পারে না। এক 
নেপোনিয়নের দৃষ্ান্তে বখন শত সহঙ্র করাদীদ্‌ দেন৷ ভোপের মুখে 
জরাজীর্ণ সেতু অতিবাহন করির) শব্দের "উপরে জয়লাভ করিল, তখন 
তাহাতে ইহাই গরমাণ হইল ষ, যেমন নেপোনিয়ান-_তেমনি তাহার 
ফরাসীম্‌ সৈশ্ত ; সে সৈল্য সম্বন্ধে এরূপ বলা যাইতে পারে না ষে, তাহারা 
নেপোলিয়নের দেখাদেখি সেই মুছুর্তেরই ভ'ইফৌড় বীর) এ তো 
দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে থে, তাহার! গোড়া হইতেই" বীর) ষে. 
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বারভাব গোঁড়া হইতেই তাহাদের অন্তঃকরণে পুঁজি করা ছিল, 
নেগোলিয়নের ছৃষটান্তে তাহাই উদ্বোধিত হইয়া! উঠিল--এই বই আর 
কিছুই নহে। যেরূপ বীর-ভাবের বশবর্তী. ইইয়। নেগোলিয়ন স্বয়ং 
তোগের মুখে একগদ অগ্রমর হইলেন, দেইরূপ অন্তর্নিহিত বীরভাবের 
বশবর্তী হইস্াই তীহার সৈন্যরা তোপের মুখে শত পদ অগ্রসর 
হইল) নেপোলিয়নের দেখাদেখি তাহারা তাহা করেও নাই_ 
করিতে পারিতও নাঁ) কেন না, তাহারা ধখন তোপের সুখে অগ্রসর 
হইতেছে, তখন নেপোলিয়নের আকার-প্রকার ভাঁব-ভঙ্গী নকল করিবার 
অবকাশ তাহাদের কোথায়? নেপোছিযনের সৈনের! দি নেপোলিয়নের 
ধরণে ওয়েষ্টউকোটের পকেটে হাত দির। সমাহিত-ভাবে দীড়াইত, 
নেপোলিয়নের ধরণে চাঁগাপ নস্ত লইত, নেপোলিয়নী ঢের কোর্তা 
পরিত, তাহা হইলেই প্রকাশ গাঁইত বে, তাহারা নিজের কোনো আস্তরিক 
ভাবের আবেগে না খালিকেবল নেপোলিয়নের দেখ!দেখি কার্মা 
করিতেছে; এইরূপ কার্ধ্যই অন্গকৃতি শব্দের বাঁচা। এন্সপ অনুক্কৃতি- 
গরায়ণ সৈন্ঘদিগের কোনো! কার্যের মধোই বীরত্বের প্রতিক্কৃতি সহ 
খু'জিলেওস্পাওয়। যাইতে পারে না। ফল কথা এই দে, আন্তরিক 
ভাবের পুজি হইতে যে কাথা উৎসারিত হয, তাহা দষ্ট আদর্শের অবিকল 
অনুরূপ হইলেও তাহা অনুকূৃতি শব্দের বাচা হইতে পারে না তাহ 
প্রতিকৃতি শব্েরই বাচা । অন্তরে ভাবের খাকৃতি এবং বাহিরে চটক 
এই পিতা মাত! হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহারই নান অন্তুরুতি | 
মোটামুট সংক্ষেপে বলিতে হইলে__ভাব-ুলক কার্ধা যদি আদর্শের অন্ু- 
রূপ হয়, তবে তাহা প্রতিক্কৃতি শব্দের বাচা, আর, ভাব-শূন্য কার্ধ্য যদি 
যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং ভাবে কৃত হয় তবে তাহাই অন্ুক্কতি শব্দের 
বাচা। নুরৃতির ললাটে এই বাঁকা্ট ছাপ দেওয়া আছে দে [6 
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10151 মৌখিক শব্দ--বিনাশের পথ; এবং তির । নলাটে এইরূপ 
ছাপ দেওয়া আছে যে 510 81%5। 116 আন্তরিক ভাব জীবনের 
উৎদ। মূলেই বাহার স্ুরবোধ নাই তিনি ষত বড়ই ওস্তাদের নিকটে 
গান শিখুন না কেন-_শিখিবার মধ্যে তিনি কেবল ওন্তাদের মুদ্রা 
দৌষটই শেখেন-_যেহেতু তাহা তাহার চক্ষে প্রত্যক্ষ বিষয়) সুর-বোধ 
বদি চঙ্গে দেখিবার বনস্ত টু তবে ওন্ত!দের দেখুদেখ যেমন করিয়া 
তাহার মুদ্রা-দোষ জন্নিয়াছে তেমনি করিয়া তাহার স্ুরবোৌধ জন্মিতে 
পারিত। একজন উদ্ধানের দালী দিবা-রাত্রি ফুল লইয়া নাড়াচাড়া 
করিতেছে অথচ ফুলের সৌন্দর্য; যে, কাহাকে বলে, তাহার বিন্দু বিসর্গও 
সে হর তো জানে না; একজন কবি কোনো একটি ফুলের হয় তো 
নাম ধাম কিছুই জানেন না--অথচ ফুল্টি দেখিবামাত্র তিনি হয় তো 
তাহার মৌনদর্ধো মোহিত হইয়া যান; মালীটা যদি কবির সেই বিমোহিত 
অবস্থার ভাবভঙ্গী অন্করণ করিল্পেই কবির সৌন্দর্ধ্য-রস-বোধটা স্বীয় 
মনোমধো আকড়িয়া পাইত-তবে পুথিবীতে আর কৰি ধরিত না 
অতএব বীরত্ব হউক্‌, রসবৌধই .হউক্‌, প্রীতিই হউক্‌ ভক্তিই হউক, 
নয়নের অগ্রত্যঙ্গ অন্তঃকরণের যে কোনো! ভাবুই হউক্‌, তাঁরই সন্ধে 
বলা যাইতে গারে যে, যাহার অন্তরে যাহা নাই তাহা তাহাকে অন্ুকরণের 
বিন্থৃকে করিয়া কোনো মতেই গিলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না । তবে 
কি? না সহবাস, দৃষ্টান্ত এবং শিক্ষার গুণে যাহার অন্তরে যাহা প্রসুপ্ত আছে 
তাহাই উদ্বোধিত হয়, বাহা নুকুলিত আছে তাহাই বিকসিত হয়, যাহা 
্রচ্ছর্ আছে তাহাই অস্ুরিত হয়। ভম্মে আুতি দিলে জন্ম গ্রজ্জলিত 
হইয়। উঠে না-_অগ্রিতে আঁছতি দিলেই অগ্নি গ্রজ্ছলিত হইয়া উঠে। 

এ মন্বন্ধে হাআা বিশু অতীব একটি সারবান্‌ বাক্য উদীরণ করিয়া- 
ছেন, সেট এই 7016 6৮2 025 (া [20 5181] ৮৪ 5517 
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8150 বা [85 8507548508 ১ ৮০৮ হাতা [ঘা (08610815001 
৪101] 92 08190 ৪83 950, 119 %1100 106 7811৮ যাহার আছে সে 
আরো পাইবে-_একগুণের জায়গার শতগুণ পাইবে) কিন্ধ যাহার নাই, 
তাহার যাহা আছে তাহা তাহার নিকট হইতে অপহৃত হইবে” ; এ 
কথাটির মূল্য লক্ষ টাকা। তাহার সাক্গী-যৎকিঞ্চিৎ যাহার সুরবোধ 
আছে মে ওল্তাদের দাকুরেতি করিলে আরো! অধিক পরিমাণে স্ুরবোধ 
উপাজ্জন করিবে ) কিন্তু যাহার মূলেই ক্থুরবৌধ নাই সে ওন্তাদের সাঁকৃ- 
রেতি করিলে উপার্জন করিবার মধ্যে কেবল মুদ্রা-দৌষ উপার্জন ব রিবে-_ 
গু উপার্জন না করিয়া দৌষ উপার্জন করিবে। যাহার ঘটে নাই 
পুঁজি-পে যদি বাবসা বাণিজ্য করিতে যাঁ়, তবে সে--ধন উশার্জন ন! 
করিয়! খণ উপার্জন করিবে) পূর্বে তাহার টাকা না থাকার দুঃখ যেমন 
ছিল-আর এক দিকে_খপ না থাকার সুখ তেমনি ছিল, সে-জুখটিও 
তাহার ঘুচিয়া যাইবে। অতএব, বাহির হইতে ভাবের পুজি জংগ্রহ 
করিতে হইলে, অন্তরে ভাবের পুঁজি পুর্ব হইতেই সঞ্চিত থাকা আব- 
শ্যক ) বিদেশী ভদ্র রীতি-নীতি উপার্জন করিতে হইলে স্বদেশী ভদ্র 
রীতি-নীতিই তাহার একমাত্র গোড়ার বনিয়াদ) কেন না, জল যেমন জল 
আকর্ষণ করে, টাক। যেমন টাকা আকর্ষণ করে, ভাবের পুঁজি তেমনি 
ভাবের পুঁজিকে আকর্ষণ করে; তা ভিন্ন, ভাবের খাকৃতি ভাবের পু'জিকে 
আকর্ষণ করিতে গারে না। 

কি ইউরোপ কি ভারতবর্ষ'সর্ধত্রই দেখিতে পাঁওয়। যে, মাতার স্তন্ট- 
দৃগ্ের সঙ্গে সঙ্গে দ্বদেনীর ভদ্র রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার শৈশবকাল 
হইতে ভদ্র গৃহস্থ ব্যক্তির পাণের অভ্যান্তরে দিন দিন ক্রমশঃই গাঢ় হইতে 
গাঢতর-বনপে বদ্ধমূল ভইরা আসিতে থাকে। এইরূপ করিয়া সকল 
দেখেরই ভদ্রসমাজে সদ্ভব এবং সদাচারের একটানা আ্রোত ক্রগগত্তই 
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প্রবাহিত হইয়া আসিতে থাকে । বাঙ্গালী-সন্তান যেমন বাঙ্গালা ব্যাকরণ 
না পড়িয়াও অনর্গল বাঙ্গালা কহিতে শেখেন, তেমনি বঙ্গদেশীয় ভদ্রলোক 
শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়াও শ্বদেশীয় ভদ্র রীতি-নীতি আচার-বাবহার চতু- 
দিক্‌ হইতে আত্মসাৎ করিতে থাকেন। স্বদেশীয় ভাষার ব্যাকরণ এবং 
সদাজের বাবস্থা-প্রণালী ব্রি প্রতি ব্যক্তিকেই নিজের প্রবন্থে গড়ির! লইতে 
হইত, তবে মাতৃভাাও কোনো! দেশে ভূমিষ্ঠ হইতে গারিত না, আর, 
ভদ্র সমাজও কোনো দেশে মন্তক তুলিতে পারিত না। এক্ষণে বক্তবা 
এই বে,বঙ্গ সন্তানের শৈশব কাল হইতে অন্ন আঠারো বংসর বরঃক্রম 
র্যান্ত শিক্ষা উপার্জনের কাল) সেই মুখা সময়টির মধ্যে স্বদেশীর ভদ্র 
রীতি-নীতি আঁচার-ব্যবহাঁর ধাহাঁদের মনের অভ্যন্তরে রীতিমত আড্ডা 
গাড়িতে না পার, সেই মুখ্য সমটিতে বাহারা স্বদেশে থাকিয়াও শ্বদেশীয় 
ভালো কোনো কিছুরই মর্াত্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারেন, তাহাদের 
সেই শিক্ষার বয়সটি চলিয়া গেলে, তীহারা যে, কিনূপে বিদেশীয় ভঙ্গ 
রীতিনীতি আটার-ব্যবহার উদরস্থ করিয়! জীর্ণ করিবেন__তাহা৷ বুঝিতে 
পার! স্ুকঠিন। অতএব ক্রাইষ্টের এ কথাটি অতীব সত্য যে, বাহার 
আছে সে আরো পায়, কিন্তু যাহার নাই তাহার যাহা আছে তাহাও বার; 
তা'র সান্ষী_-স্বদেশের ভাধাজ্ঞান এবং ভদ্র রীতি-নীতির সংস্কার গোড়া 
হইতেই ধাহাদের অন্তঃকরণের মধো পুষ্জীভূত আছে তাহারা বিদেশে 
গেলে সেখানকার সার সার বন্ত-গুলি আকর্ষণ করিয়া আত্মসাৎ করেন-_ 
বিজ্ঞান শিল্প কর্তব্য-নিষ্ঠা কার্যা-নৈপুণাৎ তেজন্বিতা মহ পরান্ুকরণে 
বিরাগ এইগুলি আত্মসাৎ করেন) পূর্ব হইতেই ধাহাদের আছে তাহার! 
আরো পান কিন্তু ধাহাদের গোঁড়া থাকৃতি-স্বদেশীয় ভঙ্গ রীতি-নীতি 
আচার-ব্যবহারের মন্রসের আস্বাদ যাহারা জানেনও না জানিতে চাহেনও 
না, তাহার! শিক্ষার্থে বিদেশে গেলে হিত-বিগরীত করিয়া বসেন; বাহা- 
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দের নাই তীহাদের যাহা আছে তাহাও যায়। তীহাদের আপনাদের 
দেশের ভদ্রাভদ্রের তুলাদণ্ড যদি তাহাদের মনের অভ্যান্তরে বর্তমান 

থাকিত, তবে তাহা দি তাহারা অন্ত দেশের ভদ্রাভত্র তৌল করিয়া! 
দেখিয়-_ তাহাদের পক্ষে যাহ! ভাল তাহাই কেবল তাহার গ্রহণ করিতেন) 
কিন্ত সে হুলাদণ্ড বখন তাহাদের ননোমধো নাই, তখন অজ্ঞাত অপরিচিত 
বিদেশী রীতি-নীতির ভালমন্দ যে তাহারা কিরূপে বোধায়ত্ত করিবেন, 
তাহা বুঝিয়া ওঠ| ভার। ফলে তাই দেখ। যায় বে, অপকবুদ্ধি লুচি 
বঙ্গীর যুবক ইংলগ্ডে গেলে সেখানকার নু, কু এবং চলন-সই, এই তিন 
প্রকার বিরোধী সামত্রীকে তিনি একাপনে বসাইরা স্ুয়ের অপমান করেন, 
কুয়ের স্পর্ধী বাড়াইগী তোলেন, এবং অজ্ঞানের প্রবগ্ধককাচের মধ্য পিরা 
তিল-প্রমাণ ক্ষুদ্র বিষয্নকে তাল-গ্রমাণ বড় দেখেন । £ জ্ঞানশিক্ষার জগ্ত 


* বা! গান নাঁহেবেরা যে, বা সধিকই ইংর!জী তিলকে তাল দেখেন এবং বাঙ্গালি 
তালকে ভিল দেখেন, তাহার গমাণ সেদিনকাঁর সত্বাস্থলে হাঁতে হাতে পাওয়! গেল। 
একছন বন্তা উঠিয়া বলিলেন “মেষের চামড়া মেষকে সাজে_বুকের চামড়া বুককে 
সাজে; বাঙ্গানির। আগে বুক হেন তবেই বুকের চামড়া তাহাদের গাত্রে সানাইবে ; 
আগে ভীহার! সাহেবদের মতো তে পুরুষ হোন তবেই হাহাদের গাত্রে সাছেবি 
ঢঙের কোর্তা মানাইনে" সেন হাটকোট তেজপ্বিতর একটি অপরিহাধা অঙ্গ ! পুরাণের 
ভীমনেন তো! আর মেৰ ছিলেন না-বৃকোদর তিনি বৃকই ছিলেন ;ভিনি কি ইংকজি 
ঢের কোট পরিতেন ? হ্ামিবাল্‌ কি রোখন ঢঙের পরিচ্ছদ পরিতেন ) পরানুকরণ 
তৌ আর তেজিয়ান্‌ বীরপুরুষের লক্ষণ, নহে_তাঁহা লেভিয়ান্‌ বীর হনুমানেরই লক্ষণ ! 
তাহার নাক্সী--ইংরাজিতে 4৮1৫ হন্তুকরণ) বলি যে একটি শব্দ আছে তাহা আপনি 
আপনার বীর-বংশের পরিচয় দিতেছে! ইংরাজি ভিল'কে সাহার! তল দেখেন আর 
বাঙ্গালি তালকে ধাহার। তিল দেখেন তাহারাই ইংরাজি ঢের কো্কে সভ্যত।র একটি 
প্রধান অঙ্গ বলিয়। জদয়ঙ্গম করেন, আর, দোধুয়ষান সইজশোভান নন ধুতিচাদরের যেমন 
একতরো অকত্রিন শোভ। তাহার প্রতি তাহ।র। চক্ষ্ খাকিতেও অন্ধ 1” 
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তাহারা বঙ্তৃমি হইতে ইন্তৃমিতে প্রয়াণ করেন_-টউ শিক্ষা করিয়া সাহারা 
ইঙ্গ হইনডে বঙ্গে ফিরিয়া আসেন! এইরূপ করিয়াই আমাদের দেশৈ 
সাভেবিআানার সুত্রপাত হইয়াছে এবং এখনো তাহার জের চলিতেছে । 
অতঃপর সাহেবিআনা রোগের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়! অচিরাৎ তাহার 
একটা ধের ব্যবস্থা করিয়া দিয়৷ আনুপূর্বিক নিরবচ্ছিন্ন মনঃসংযোগের 
ন্্রণা হইতে আপনাদিগকে শীদ্ই অব্যাহতি প্রদান করিতেছি--আপনারা 
সুস্থির হউন । 

ইতিপূর্বে বারবার বলিয্নাছি যে আর্ধামি এবং সাহেবিআনা উভয় 
রোগেরই পক্ষে সাম্য-পশ্থী চিকিৎসাই সবিশেষ ফলপ্রদ। “সমে সামাং 
গ্রয়োজয়ে_ সাছেবিয়ানার ভিতরেই সাহেবিআনার ওষধ জাগিতেছে, 
এখন তাহাকে নারিকেলের শাসের মতে চাচিয়া বাহির করিয়া লইতে 
জানিলে হয়! স!হেবদিগের আকার প্রকার ভাবভঙ্গী প্রভৃতি বাহ 
আবরণের ভিতরে বিজ্ঞান তেজস্বিতা আত্মনির্ভর কর্তৃব্য-নিষ্টা কাধ্য- 
নৈপুণা কর্শিষ্ঠতা এই সার পদার্থগুলি জাগিতেছে ; সেগুলিকে এক কথায় 
বান্ত করিতে হইলে, তাহার নান উনবিংশ শতাবীয় সভ্যতা; এইটিই 
হচ্চে সাহেবি উপকরণ-গুলির মাতৃক সন্ত কিনা 70127 01706075 ; এই 
মাতৃক সত্বটি জলে গুলিয়! গুলিয়! তাহার তেজ কমানো চাই--নহিলে তাহা 
বাঙ্গালিদিগের সেবনোপযোগী হওয়া ছুষ্ধর। এই উনবিংশ শতান্দীয় সাতার 
যেরূপ মহত্ব এবং তেজস্থিতা! তাহাতে পরানুকরণের নীচত্ব তাহার ত্রিসীমার 
মধ্যে পা বাড়াইতে সাহসী হয় না; তাহার লাক্ষী__ইংরাজেরা জন্মালদিগের 
নিকট হইতে দার্শনিক তৰজ্ঞান আদায় করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিবে 
না) কিন্তু জন্মীনদিগের কথাবার্তার ভাবভঙ্গী, রকম-সকম, আপনাদের মধ্যে 
চালাইতে কিছুতেই সম্মত হইবে না) জন্মানেরা ইংরাজদিগের নিকট 
হ্টতে বাণিজ্য ব্যবসায়ের রীতি পদ্ধতি আদায় করিতে কিছুমাত্র কুষ্টিত 
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হইবে নাঁ, কিন্তু ইংরাঁজদিগের আকার-প্রকার ভাবভঙ্গী কখনই আপনাদের 
মধ্যে প্রচলিত করিতে প্রাণান্তেও চাহিবে না। ইউরোপের সর্বত্রই 
এইরূপ। 1 বাঙ্গালির! যদি ইউরোপীয়দিগের আঁকার প্রকার ভাব 
ভঙ্গীর প্রতি ভ্রক্ষেপ না করিয়া শুদ্ধ কেবল উনবিংশ শতাবীয় সভ্যতাঁই 
তাহাদের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন এবং সংগ্রহ করিয়া তাহাকে 
আপনাদের দেশের ছাঁচে ঢালিয়া আপনাদের মতো করিয়া মান, লন, 





1 নিতাস্ত কাছাকাছি-দেশ্থ বান্জিছিগের মনের ভাব যেহেতু অনেক অংশে 
সমান, এই জন্য তাহীদের মধ্যে বেশ.তৃষাগির অনুকরণ যাহা কিছু দেখিতে পাওয়। যায় 
তাহা প্রকৃত পক্ষে অনুকরণ নহে£ কেনন! পূর্বেই বলিয়াছি যে, সমান মনের ভাব 
হইতে মযান কাধা অভিবাক্ত হইলে তাহ! অনুকৃতি শবের বাচয নহে-_তাহা প্রতিকৃতি 
শবেের্ই বাচা । ইহার দুইটি উদাহরণ দিতেছি; তাঁহা হইলেই এখানকার এই কথাটির 
মন বুঝিবার পক্ষে আর কোনে! গোল থাকিবে ন|| “নাচের উপযোগিত।” এই ভাব 
হইতে ইংরাঁজ এবং ফরাপীদ্‌ উভয় জাতিরই মঙ্জলীষী ঘাগ্রা এবং কোর্তীদির আটা সাটা 
সাজ উদ্ভূত হইয়াছে; উভয় জাতির মনের ভাঁব এইরূপ সমান হওয়াতে ইংরেজের! পারিস্‌ 
৬ অনুকরণ করিলে তাহাদের স্বগক্ষে এইরূপ একটি কথা বলিবার থাকে যে, সেরূপ 
৪৪ ভাহাদের নিজের মনের ভাঁবেরই প্রতিকৃতি। পক্ষাস্তরে “নাচের উপযোগিতা” 
এ ভাবটা বাঙ্গ|লিদের মনে কোনে। পুরুষেই নাই-এ অবস্থায় বাঙ্গীলিরা যদি উহাদের 
দেখাদেখি কূপ ঢট্ডের অনুকরণ করেন. তবে তাহাদের স্বপঙ্গে কাহারো এরূপ কথা 
বলিব।র জো! থাকে নাযে, সে টঙ্‌ তাহাদের মনের ভাবের প্রতিকৃতি; যেহেতু তাহ! 
অনুকূতি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। তেমনি বাঙ্গালিদের সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টান্_ 
“জল খাবার” এই ভাব হইতে উৎপন হইয়াছে (কেনন| মিষ্ট দ্রধা জল পিপাসাকস উদ্দী- 
পক) : পক্গাস্থরে_ইংরাজদের শুকন! বিশ্ুট আদি চন্ষ্য সীমগ্রী “মদ-খাবার” এই ভাব 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ( কেনন! সেইবপ সামগ্রীই মদের চাটের উপযোগী )। এ অবস্থায় 
_বাঙ্গালির। যদি সনেশ আদির পরিবর্তে বিছুট.আদির ব্যবহার আপনাদের মধ্যে 
চালা'ন্‌-_তাহ। হইলে তাহা অনুকৃতি ভিন্ন জার কিছুই হইতে পারে না। তবে, এখন 
ধেরাগ কল পড়িয়ে তাহাতে দ্বিতীয় উদাহরণটা অনেক স্থলে না খাটিবারই কথা। 
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তবে তাহার৷ মাহেবিআন! রোগ হইতে পরিজাণ গাইয। একটা জাতির 
মতো৷ জাতি হ'ন। তাই আমর] ঝলি যে, উনবিংশ শতাবদীয় দভযতাই 
সাহেবিআনা-রোগের মহৌষধ । 

উপসংহার কালে “মধুরেন সমাপরেং" এই বটনাট আমার মনের সমুথে 
আসিয়। ছুই হাত ছুইদিকে প্রসারণ পূর্বক গথ-যোধ করিয়া দগায়মান_ 
ইহাকে আমি নঙ্ঘন করিতে অসমর্থ। আর্যামি এবং সাহ্বিআনার 
বিপক্ষে আমি অনেক কথ। বলিয়াছি, কিন্তু দোহার মগক্ষে একটা কথা 
ধাহ। আমার বলিবার আছে তাহাতেই উভগ্নের মাতখুন-মাপ! দেই 
কথাটি বলিয়াই আমি প্রন্তাব সাঙ্গ করিতেছি । আর্ধামিকে আমি এই 
জন্য ভাল বদি যেহেতু তার গর্তে আর্ধ্যোচিত কার্ধা ঈ্াঙ্গাতিত অগ্ির 
্তায জাগিতেছে; আর সাহেবিমানাকে আমি এইজন্য ভাল বলি যেভেড 
তাহার গৃহাভান্রে উনবিংশ শতান্দীয় দভাতা৷ গোকুলে বাড়িতেছে। 
আর্ধামির গর্ভ হইতে ঘখন আর্ধ্যোচিত কার্ধা ভু হইয়। কাঁলক্রমে 
যৌবনে পদার্পণ করিবে তখন দে উনবিংশ শতাবীয় সভাতার পািগ্রহণ 
করিবে; তাহার পরে আর্ধোচিত কার্যের উরুসে এবং উনবিংশ শতাক্কীয 
দভাতার গর্তে তিলোত্মার ন্যায় একটি পরমাুন্দরী কন্তা। জন্মগ্রহণ 
করিবে; তাহার নাম পঞ্চবিংশ শতাবীর সভাতা) এ সভ্যতার গাতরে 
ভারতবর্ধীর আর্ধাদিগের আ.ধাজ্মিক উৎকর্ষ এবং ইউরোপীয় আর্ধাদিগের 
বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ ছুইই একাধারে সম্মিলিত হইবে--এইটি যে দিন হইবে 
সেইদিন ভারতের সমস্ত ঢুঃখ-ছুর্দিনের "অবসান হইবে | এইখানেই 
শাস্তি; শান্তিঃ | 


সামাজিক রোগের কবিরাজি 
চিকিংস| 


আমি অগ্ঠ একটি অসদগাহপিক কার্ধে গবন্ত হই়াছি। থে ্ষুল 
প্রবন্ধখানি হস্তে করিয়া এখানে আমি আজ আগনাদের মমক্ষে দ্ডায়দা 
হইয়াছি, তাহার নাম প্লামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিংমা 1” একে 
তে! চিকিংস। মাত্রই অন্ধকারে ঢেল। নিক্ষেপ তাহাতে আবার কবিরাডি 
চিকিৎসা-বাথীর সহিত উনবি'শশতান্ধীয় বিজ্ঞান-রন্মির জনও দেঁথা- 
মাক্ষাৎ নাই! আবার সামাজিক রোগের চিকিংসা-যাহার গঙ্গন অরণো 
মহা মহা বিজ্ঞানবিৎ পঞ্ডিতেরা অন্ধকারে দিশা-ভার। হইয়া যান! একে 
চিকিৎগা--তাহাতে কবিরাজি চিকিংদা তাহাতে আবার সামাজিক 
চিকিতসা! একে রজনী দ্বিগ্রহর-তিথি তার অনাবন্তা_ ধাতু তায় মেঘ 
্্ বর্ষা! কিন্তু হইলে হইবে কি-আমি এখন দাব-গঙ্গার উপস্থিত! 
আমা হইতে এগারও যত দূর, ৪-গারও তত দূর! এখন জামার পঙ্দে 
এগোনও যা পিছোনাও ত|) বিপদ ছুজেতিই সমান ! এদমনে পিছোনো 
লাভে-ছইতে কেবল কলদ্বের ভাগী হ€রা। এখন কর্তব্য কি? ঢেউ 
দেখিয। লা ডুবানো কর্তবা-না শক্ত করিনা হাণ ধরিয়া থাকিনা গ্তব। 
কুলের দিকে প্রাণপণে আগর হও কর্তবা? এগোনোই কর্তবান 
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ভাহাতে আর সন্দেহ নাই! অতএব তাহাই করা যা+ক্‌-এ্ুগোনে 
যাক্‌। রী 

কিন্তু তাঁহা করিবার পূর্বে একটি কথা আমার বলিবার আছে; তাহ! 
এই যে, ডাক্তারি বিষ্তা স্বতন্ত্র, আর, কবিরাজি বিছা স্বতত্র! ডাক্তারি 
বিদ্বার গোড়াতেই শবদেহ-পরীক্ষা।; কবিরাজি বিদ্ার গোড়াতেই শরীর- 
মনের সম্বন্পর্ধ্যালৌচন!। ডাক্তারি মতে-_ আগে শরীর, পরে মন; 
কবিরাজি মতে--আগে মন,গরে শরীর। কবিরাজি-শাস্ত্রের অন্তরের 
কথা এই ঘে সহ মৃত শরীর পরীক্ষা করিলে জ্যান্ত শরীরের প্রাণ 
প্রধাণ নিগুঢ় তগুলির অস্বেষণ পাওয়া যাইতে পারে না ; কেননা, শরীরের 
সহিত যেখানে মনের সংশ্লেষ, সেইথানেই প্রাণের বসতি; কাজেই-_ প্রাণের 
নিগুঢ় তত্ব অন্বেষণ করিতে হইলে প্রাণের সেই-বসতি-্থানে-_শরীর মনের 
সন্ধিস্থানে_ মনোনিবেশ করা অহ্বেবু বাক্তির সর্বাগ্রে কর্তব্য। কবিরাজি 
শাস্ত্রের গোড়!তেই তাই ভ্রিগুগের স'হত ভ্রিদৌষের সম্বন্ধ পর্যানোচিত 
হইয়াছে। ত্রিগুণের সহিত ভ্রিদোষের মম্বন্ব--কথাটা কিছু ঘোরালো 
রকমের! তাহা শুনিলে হঠাৎ মনে হয়--যেন, শামুকের নস্তাকোষের মধ্য 
হইতে এই মাত্র তাহ! গা ঝাড়া দিয়া উঠিল! কিন তাহার ছ্ুল তাৎপরধ্য 
যার-পরণ্নাই সহজ ) তাহা আর কিছু না_মনের সহিত শরীবের সন্বন্ধ। 
অনতিপরেই আপনারা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, সে-যে ত্রিগুণ, ধাহাকে 
আপনারা এত ভয় পাইতেছেন, তাহা আর কিছু না_কেবল 
মনের তিনটি মুখ্যতম বৃত্তি; ত্রিদোষ, আর কিছু না_সেই তিনটি 
সুখ্যতম মনোবৃত্ির সহানুপাতী (প1-571828) তিনটি শারীরিক মুল- 
ধাতু। এই দুয়ের মন্বন্ধ নিন্ূপনই কবিরাজি শাস্ত্র গোড়া”র কাহিনী। 
গৌড়াতেই আমি এই গোড়া”র কাহিনীটি আপনাদের নিকটে পরিষ্কার 
করিয়। ভাঙিয়! বলা শ্রে বিবেচনা করি; কেননা, সুর না বাধিয়া মন্ত্রবাদন 
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করা, আর, প্রবন্ধের গোড়া না বীধিয়া ডালপাঁল| বিস্তার করা-_দুইই 
সমান! তাহা একপ্রকার হত্যাকার্ধয-_তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষা 
্গান্ত হওয়াই ভাল! আর একট! কথা এই যে, গোড়ার কথা গোড়ায় 
না বলিয়৷ আমি যদি মাঝখানকার কোনো-একটি কথার উপরে প্রবন্ধের 
গোড়া-পত্তন করি, তাহা! হইলে হইবে এই যে, আমি একভাবে এক কথা 
বলিব- আপনার! পাচছনে তাহ। পাঁচ-ভাবে গ্রহণ করিয়া তাহার পাঁচ 
রকম অর্থ করিবেন; লাভে লইতে আমার প্ররুত মন্তব্যটি মাঠে মার! 
যাইবে। | 

কিন্তু এটা আপনারা! স্থির জানিবেন যে, গৌড়া'র কাহিনীটি এক 
প্রকার [/৮:০০7, নদী ! একবার জো-শে। করিয়া আপনারা আমার সঙ্গে 
তাহার ওপারে পৌছিতে পারিলেই_-আর আপনাদের কোনো ভাবন! 
চিন্তা থাকিবে না! দেখান হইতে আপনারা তর্-তর্‌ করিয়া অভীষ্ট পথে 
অগ্রঘর হইতে থাকিবেন-_ মনের আনন্দে! 

কবিরাজি চিকিংসা+র গোড়ার কাহিনী যে, কী, তাহ। আমি গোড়াতেই 
ইঙ্গিত করিয়াছি; কী? না ত্রিগুণের সহিত ত্রিদোষের সম্বন্ধ পর্য্যালোচন!। 
ত্রিগুণ কী? না! সন্বরজন্তমো; ভ্রিদোষ কী? না বাত পিত্ত কফ। 

প্রস্তাবিত গোড়া-বন্ধন-কার্যের দুইটি স্তর ; প্রথম স্তর-_ত্রিগুণের গুণ- 
পরিচয়; দ্বিতীয় স্তর-ত্রিগুণের সহিত ভ্রিদোষের সম্বন্বনিরূপণ ) এই 
দুইটি স্তরের গঠন-কাধ্য কোনো মতে আমি আমার হস্ত হইতে বাড়িয়া 
ফেলিতে পারিলেই গোড়া-বন্ধন্রে দায় হইতে এ যাত্রা! নিষ্কৃতি পাই, এবং 
সেই দৃঢ় ভিন্ভিমূলের উপরে ভর করিয়া-_বর্তমান বঙ্গমাজের রোগই বা 
কিরূপ, আর, তাহার কবিরাজি চিকিৎনা-প্রণালীই বা কিরূপ, তাহার 
আলোচনা কারো নিশ্চিন্ত মনে প্রবৃত্ত হই। 

প্রথম; ভ্রিগুণের.গুণপরিচর়। ভরিগুণের নাম শুনিয়া আপনারা হয় 
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তো মনে করিতেছেন-__“ন! জানি কি একটা ত্রিশূলধারী দার্শনিক" বিকট- 
মুত্তি আসিতেছে__তাহার সে বিরপাক্গ-দৃষ্টিতে একবার দে আমাদের সুখের 
পানে খট্মট্‌ করিয়া তাকাইলেই আমাদের বুকিশুদ্ধি উড়িয়া! যাইবে %” কিন্তু 
ত্রিগুণ বেচারীটকে আপনারা একবার চঙ্গে দেখিলেই, আপনাদের দে ভ্রদ 
ঘুচিয়া গিয়া__উপ্টা। তখন আগপন।রা আমাকে এরূপ না বলিলে বাঁচি বে, 
“এই তোমার সন্বরজন্তদোগুণ_-এ'র জন্য এত তুমুল কা! আমাদের 
্তন্তপানের বয়স হইতেই এর সঙ্গে তো আমর! একত্রে বাদ করিয়া 
আসিতেছি$ এমন কি--এর সঙ্গে মাতৃগর্ভ হইতে একত্রে ভূমি হইয়াছি 
বণিলেই হয়?” এই দ্রেখুন্বত্রিগুণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শত্র-বেশে 
আপনাদের সমক্ষে দেখ! দিতেছে ৮-তমোগুণ কী? না বহিঞ্ঞগতে রাত্রি 
এবং অন্তর্জগতে নিদ্রা ; রজোগুণ কী ? ন| বহির্জগতে দিব। এবং অন্তর্জগতে 
কর্ধ চেষ্টা) সত্ব-গুণ কী? ন] বহিজগতে মন্ধা। এবং অন্তজগিতে চিন্তা; 
তাহার মধ্ো প্রাতঃসন্ধ্যার সহিত তববচিন্ত| এবং ঈশ্বরারাধন! আর দায়ুংসন্ধ্যার 
সহিত আরাম-চিন্ত। এবং ভ্রীড়া কৌতুক সবিশেষ উপযোগী । চিন্তা চেষ্ট! এবং 
নিদ্রা এই তিনটিই ত্রিগুণচক্র ; সংক্ষেপে গুণ বৃত্ত, বুন্ব-_-কি না চক্র। 
এতো সকলেরই দেখ! কথা যে, চিন্তা চেষ্টা এবং নিদ্রা অন্তর্জগতে বৃত্তের সার 
গুনঃ পুনঃ আবগ্তিত হয়; আর, বৃত্ের স্তায় আবদ্তিত হর বলিয়াই উহার 
গ্রধানতঃ বুত্তি-শকের বাঁচা । বাহিরে যেদন দিন রাত্রি--অন্তরে তেমনি 
মনোবৃত্বি__ উভয়েই উভয়ের সঙ্গে লয় তান মিলাইয়। পুনঃ পুনঃ আবপ্তিত 
হইতেছে। বহিজগতে যখন রাত্রি আগমন করে, অন্তজগতে তখন 
নিদ্রা আগমন করে) বহির্জগতে যখন চন্ত্রমা অস্তমিত হইয়া অরুণ-দারথি 
আবিভভূতি হয়, অন্তর্জগতে তখন নিদ্রা ভাঙিয় গিয়৷ ধ্যান আবিভূতি হয়; 
বহির্জগতে যখন প্রভাত অন্তদিত হইয়া মধ্যাহ-দিবা আবিভূতি হয়, অস্ত- 
জগতে তখন ধ্যান ভাঙিয়া গিয়া কন্ম চেষ্টা আবির্ভূত হয়, এইরূপে 
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নিদ্রা চিন্তা এবং চেষ্টা বৃত্তের স্ায় একে একে আঁবন্তিত হয়; আর, বৃত্তের 
হার আবগ্ডিত হয় বলিয়াই উহারা প্রধানতঃ বৃত্তি শব্দের বাঁচ্য ) মনুষ্যের 
আর আর যত প্রকার মনোবৃত্তি আছে, সমন্তই এ তিনটি মূল-বৃত্তির ডাল- 
পালা; যেখন চিন্তার ডালপাল1-_কল্পন| স্থৃতি যুক্তি ইত্যাদি; চেষ্টার 
ডালপালা--প্রযত্ত উদ্মম অধাবসার ইত্যাদি? নিদ্রার ডালপালা__আলস্ 
অবসাদ বিলাস ইত্যাদি। গুণ-ৃত্ইই_ত্রিগুণচক্রই-মনের তিনটি মূল- 
তথ বুভি; আর , সে তিনটি বুত্তি পরস্পরের সহিত সহস্র জড়াজড়ি করির। 
থ[কিলেও তিনের এর ও'র তা'র মধ্য পার্থক্য উপলন্ধি করিতে আমরা 
কিছুমাত্র বাধা অন্থভব করিনা। চেষ্টার সঙ্গে বদিচি কখনো বাঁ চিন্তা 
জড়ানে! থাকে [ যেমন কর্খ চেষ্টার সঙ্গে অন্ন চিন্তা ] কখনো নিদ্রা জড়ানো 
থাকে [বেমন পরিশান্ত পাখা-বেহারার গাখাটানার সং্গ নিদ্রা]; নিদ্রা 
সঙ্গে বদিচ কখনো বা চিন্তা জড়ানো! থাকে [যেমন চিন্তান্বরূপ স্বপ্ন], 
কখনো। বা চেষ্টা জড়ানো৷ থাকে [যেমন ঘুমের ঘোরে কথাকওয়া অথবা 
বাহা তদপেক্ষা আরো৷ আশ্র্দয__ঘুমের ঘোরে চলা-ফের! ] , চিন্তার সঙ্গে 
ঘদিচ কথনো ব| চেষ্টা জুড়ানো থাকে [ বেমন ছুরহ বিষয়ে মনঃসংযোগ 7], 
কখনো বা নিদ্রা জড়ানে| থাকে [যেমন অন্যমনক্ভাবের দিবা-স্বপ্ন ] ) 
বৃতরিত্রয়ের মধ্যে যদ্দিচ এইরূপ ঘনিষ্ট মাখামাখি-ভাব সর্বদাই দেখিতে 
পাওয়। সাঘ, কিন্তু তাহা সত্বেও আমরা তিচনর ইতরেতর-প্রভেদ সুষ্পষ্ট- 
রূপে উপলব্ধি করি, আর) সুস্পষ্টর্ূগে উপলদ্ধি করি বলিয়াই তিনকে 
পৃথক, নমে নির্দেশ করিতে সমর্ঘ হই । এই গেল ত্রিগ্ুণের গুণ পরিচয়। 

দ্বিতীয়; ত্রিগুণের মহিত ভরিদোষের স্থন্ধনিরূপন | চিন্তা চেষ্টা এবং 
নিদ্রা, এই তিনটি মূল ননোবৃত্তির সহিত ক্রমান্বয়ে বাত পিত্ত এবং কফ 
এই তিনটি দৈহিক মূল উপকরণের সবিশেষ সম্বন্ধ বর্তদান রহিয়াছে; তাহার 
সাক্গী-দেশশুদ্ধ কল লোকেই জানে যে, শ্রেশ্স! বাড়িলেই নিদ্রা বাড়ে, 


৯৫৪ প্রবঙ্ধামাল। 


আলম্ত বাড়ে এবং গা মাট-মাটি করে; পিস্ত ঝাড়িলেই গাদা উপস্থিত 
হর এবং ছটফটানি বাঁড়ে_-চেষ্া বাড়ে) বায বৃদ্ধি হইলেই চিন্তা বাড়ে 
কল্পনা বাড়ে 

এখন কথা হচ্চে এই ফে, শরীরের ফেমন তিনটি প্রধান উপকরণ 
বাত পিত্ত কফ, সমাজের তেসনি বাত পিন্ত কফ আছে; কী? না 
সষ্টির দল, গতির দল, এবং স্থিতির দল। স্থিতির দল সমাজের 
ব্রেন) শ্লেম্সা বলো, জল বলো, রূপ বলো, মেদ বলো, সবই বলিন্তে 
গারো কেবল ভাবটা মনে রাখিলেই ইইল ; ভাবটা আর কিছু না নরম 
ঠাণ্ডা স্থল এবং ভারভার | বৈদ্য শান্ধে গ্েম্পা তমোপ্ুণ প্রধান বনিয়। উক্ত 
হইএছে, যথ।-্রেম্থা শ্বেতো গুরুঃ দি পিচ্ছলঃ শীতলম্তখা তমোগুগাধিক:1৮ 
গতির দল সমাজের পিত্ত রি লোআর অগ্রিই ঝালো-একই কথা) 
ভাব আর কিছু নাগরম উদ্ধত এবং চঞ্চল | নৈগ্ঘশাঙ্জ মতে পি 
অগ্িরই নামান্তর ) যথা 

“নখনু পিত্তব্যতিরেকেন।ন্যোহগ্রিরগলভযতে তাখ্রেছনাৎ শিক) | * 

গতির দল সমাজের পি _-কষ্টির দল সমাজের বাবু; কৃষ্টি শবের অপ 
এখানে এঙ্থরিক স্থষ্টি নহে কিন্তু মানসিক স্ৃষ্টি-_ভাবের গ্রবর্ভনা ; যেমন 
কবির কাব্য রচনা একতরো কৃষ্টি) শিল্পীর শির রচনা আরেক-তরো া্ট, 
বদি তাহা শিল্পীর অন্তরের তাৰ হইতে উদ্ভাবিত হইয়া থকে ) বিজ্ঞানবিং 
পণ্ডিতের নৃতন নৃতন মনঃকনিত দিদ্ধান্ত তৃতীয় আর এক-ভরো কট্টি- 
এ সৃষ্টি পরশ্থরিক সৃষ্টির উপয়ে একগ্রকার দাগা বুলানো | সন্দ'গেক্গা 
খাট স্থষ্টি বাতুলের গ্রলাপনর্শন , কেনন। তাঙ্কার সহিত বাহ জগতের 
সম্পর্ক অতীব অল্প ,তাহার বারোআনা অংশ দর্ঠার মনঃসন্ভৃত। জগৎ 
স্থষ্ট এশ্বরিক বাপার,_তাহার কথ! এখানে হইভেছে না) এখানে কেবল 
মানসিক হৃষ্টির প্রতি লঙ্ষা করিয়াই বলা হঈতেছে যে, শষ্টির দূল সমাজের 
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বাযু।” 'ষ্টি কিনা ভাবের প্রবর্তন । বাবু যেহেতু দেহাশ্রিত সম্ত 
ব্যাপারেরই মূল প্রবর্তক, এই জন্ত আমি বলি যে, ঝাঁযু স্থষ্টিনিল; হষ্টিণীল 
কিন! প্রবর্তনা-শীল। 

বৈষ্শাস্ত্ের ঘতে বায়ু প্রবর্ভনাণীলও বটে) গাঁতমীলও বটে, তাহার 
সাঙ্গী-এদোষধাতু মলাদীনাং নেতা শীপ্বঃ সমীরণঃ” পনেতা” কিন। গ্রবর্ভনা 
শীল, “শীদ্বঃ” কি না গতিধীল ৷ এই স্থান্টিতে বৈগ্বশাস্ত্রের সহিত আমার 
মতের বারে। আনা এঁকা, চারি আনা অনৈক্য ১ বৈগ্ঘশান্্রে বলে এবাযু 
প্রবর্তন শীল এবং গতিশীল, দুইই” ) আমি বলি যে, বায়ু এ্বর্ভনা-বীল, 
পিন্ত গতিশীল। বারুকে এখানে গতিশীল না বণিয়। গ্রবর্তনা-ণীল বলিবার 
প্রধান একটি কারণ এই যে, এখানে ধাতধিক বাধুত কথা হইতেছে__ 
ভৌতিক বাযুর কথ। হইতেছে ন1) ধাতবিক বাবু কি? না ই'রাজ্গিতে 
যাহাকে বলে টত০এ৪ 08101 এট। আপনারা বোধ করি সকলেই 
জানেন যে, দেশীয় ভাষায় যাহাকে বলে “বাযু-প্রধান ধাডু” ইতরাজি ভাষায় 
তাহারই নাম 227৮০0৪ 051096780)50 1 ধাতবিক বারুর নন। 
প্রকার গুণ আছে-ইহা আমি অস্বীকার করিতেছি না, আর, তাহার 
সেই নানাবিধি গুণের মধ্যে একটি গুণ যে, গনি অর্থাৎ চলাফেরা, ইভাও 
আমি অস্বীকার করিতেছি না__আমি বলিতেছি কেবল এই যে, চলা-ফেরা 
গুটি ধাতবিক বায়ুর এমন কোনো একটা অনন্ত-সাধারণ গুণ নহে মাতা 
তাহার স্বজাতির মধ্যে আর কাহারো নাই) রক্ত৪ তো চলে ফেরে) 
ধাতবিক বায়ুর, অর্থাৎ 7২97০৪ 10/৫এর, বিশ্ত্বের পরিচয় লক্ষণ 
যদি কিছু থাকে, তবে তাহা আপনি চলা-ফেরা নহে কিন্তু অন্যাকে চলানো- 
ফেরানো | শরীরাভ্যন্তরে যেখানে যত প্রকার গতি আছে ! যেদন জৎপিপ্ডের 
ংকোচ-বিকোচ, নাডীম্পনন, হস্তপদ পরিচালন ইত্যাদি ), সমপ্ডেরই 
মূলপ্রবর্তক ধাতবিক বায়ু ( কি না 5০৪10) এইটি এখানে 
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মবিশেষ দ্রব্য থে গতি স্বতন্ত্র এবং গতির প্রবর্তন! স্বতন্ত্র; গতি অশ্ব ধর্ম 
_. প্রবর্তন! মারথির ধর্ম ; অতএব এটা যখন স্থির যে, ধাতবিক বামুর ভেদ- 
পরিচায়ক গুণ গতি নহে কিন্তু গতির প্রবর্তনা, তখন বাধুকে গতিণীল না 
বলিয়া প্রবর্তনা-শীল বলাই যুক্তিসিদ্ধ। 

বাঝুকে আমি বলি প্রবর্তনা শীল, পিস্তকে আমি বলি গতিণীল। 
কেন? না যেহেতু বৈগ্ঘ-শান্ত্বের মতে পপিত্ববাতিরেকেনান্যোইগ্রিরুপ- 
লগতে” পিত্ত অগ্নিরই নামান্তর) পিত্ত -রূপী অগ্সিকে কে উত্তেজিত করে? 
না বাবু; যেহেতু বৈগ্যশান্ত্রমতে বায়ু দেহাশ্রিত বাবতীয ব্যাপারেরই মূল 
প্রবর্তক। তবেই হইতেছে যে, বাবু উত্তেজক-_অগ্নি উত্তেজিত; বাহু 
প্রবর্তক _অগ্ি গ্রবন্তিত; বাধু চালক-_মগ্নি চালিত। এখন জিজ্ঞাস। 
করি থে, গতিণীল কে? যে চালায় সে গতিশীল_না বে চে সে 
গতিশীল? সারথি গতিশীল না অশ্ব গতি শীল? বাযু প্রবর্তক সুতরাং 
সারথি স্থানীর__পিত্ত প্রবপ্তিত সুতরাং অশ্ব স্থানীর ; কাজেই দীড়াইতেছে 
বে, পিত্ত গতিশীল, বাঘু স্ষ্টিণীল__কিন৷ প্রবর্তনা-শীল। 

বাঘুকে আমি ঘে কারণে গতিশীল ন| বলির! প্রবর্তনা-শীল বলি, সেই 
কারণেই আমি তাহাকে রজো-গুণ-প্রধান না বলি সত্বগুণ-প্রধান বলি। 
পাতিল দর্শনে, “জগত ত্রিগুণাত্মক” এই সহজ কথাটিকে একটু আড় 
করিয়া এইরূপ ঘুরাইয়। বলা হইয়াছে যে, জগৎ পপ্রকাশ ক্রিয়া! স্থিতিশীলং” 
অর্থাং প্রকাশ-শীল ক্রিয়াশীল এবং স্থিতিশীল । ইহাতে প্রকারান্তরে 
বল! হইতেছে যে, সত্বগুণ প্রকাশ-শীল, রজোগুণ ক্রিয়াশীল বা গতিশীল 
এবং তমোগুগ স্থিতিশীল। ধরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে গ্রকাশ-শীল 
কে? নাচক্ষু। সুতরাং চক্ষু সত্বগুণ প্রধান) গতি-শীল কে? না পদ, 
স্থতরাং পদ রজো গুণ-প্রধান। ঘোঁড়। কাণ। হইলে ক্ষতি নাই কিন্তু তাহার 
পাটারিট। স্থ পটু থাকা ঢাই-ই চাই; সারথির কিন্তু ঠিক্‌ তাঁছার বিপরীত। 
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-সারধীর পা খোঁড়া হইলে ক্ষতি নাই কিন্তু তাহার চক্ষু ছুটা সতেজ 
থাকা চাইই চাই। এই সহঙ্গ বৃত্বান্তটি আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া 
দেখাইয়া দিতেছে ধে, চক্ষু-বাতিরেকে--প্রকাশ-ব্যতিরেকে-_প্রবর্তনাকা ্ধ্য 
কোনো-মতেই চলিতে পারে না) আর এটা যখন স্থির যে, প্রকাশ বাতি- 
রেকে প্রবর্তন! কাব্য চলিতে পারে না, তখন বাঁদুকে প্রবর্তনাশীল বলিলে 
তাহাকে যে প্রকারান্তরে প্রকাশীত্বক অথবা যাহ একই কথা-সন্বগুণ- 
প্রধান বলা হয়, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। বাধুর ( অর্থাং 
[৩৮০8৪ 0514 এর) প্রকাশকতা গুণটি পূর্বতন কালে আমাদের 
দেশে মূলেই যে জান! ছিল না, এত! আমি বলিতে সাহদী নহি; তবে 
এটা স্থির যে, পূর্বতন কালে তাহা এখনকার মতো! এরূপ সবিস্তরে এবং 
সুপরিষ্কত ভাবে জান। ছিল না, তাই শান্ত্রকারের। বারুকে রজো গ্ুণ-প্রধান 
বলিয়াই ক্গান্ত ছিলেন, কিন্তু বর্তমান অবেের বৈজ্ঞানিক পঙ্িত্ের! 
অকাট্যা-রূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ধাতবিক বাধু (13০7৮০8৪814) 
সমস্ত এন্দি্নক চেতনা-কার্যের নির্ধাহ কর্ত|_স্ৃতরাং প্রকাশাত্মক, 
অথবা যাহা! একই কথ|-সন্বপ্রণ-প্রধান। বলিতেছি বটে ধাতবিক বাঁথু 
প্রবর্তনা শীল এবং প্রকাশাত্মক ; কিন্তু তাহা বলিয়৷ কেহ যেন এরূপ মনে 
না করেন যে, ধাতবিক বায়ু চেতন-ধর্দী। শানে আছে যে, সব্বপ্তণ 
প্রকাশাত্বক হইলেও তাহা জড় পদার্থ বই আর কিছুই নহে__চেতন- 
পদার্থ নহে। চন্দ্রের কিরণ যেমন চক্রের নিজের কিরণ নহে কিন 
সুর্যাকিবূণেরই এ্রতিবিষ্ব, তেমুনি শাস্ত্র এবং ঘুক্তি উভয়েরই সিদ্ধান্ত এই 
যে, সত্বগুণের প্রকাশ তাহার নিজ্র স্বাহীন প্রকাশ নহে_তাহা আত্মার 
অনুপ্রকাশ-মাত্র । এইরূপে আমরা পাইতেছি যে, বানু প্রবর্ভনা-শীল 
বা স্থ্টিশীন এবং তাহা সত্বগুণ-প্রধান । 

পিন্তকে আমি যে অর্থে গতিশীল বলি, তাহ! আমি ইতিপূর্বে বলিয়! 
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চুকিয়াছি; আমি বলিয়াছি বে, বামু প্রবর্তক, অগ্নি প্রবন্ভিত; আর, 
বৈগ্ত শাস্ত্র মতে পিত্ত অগ্নিরই নামান্তর। আমি দেখাইয়াছি যে, বা 
সারথিস্থানীয়, পিত্ত অশ্ব স্থানীয়। পিত্ত অর্থ স্থানীয় কাজেই গতিশীল; 
গতিশীল যখন-তখন কাজেই তাহা রজোগুণ-প্রধান; কেননা শান্তের 
মতান্ুসারে গতিশীলতা রজোগুণেরই ধর্ম। তা ছাড়া__পিত্তের গ্রকোপ 
ইইলে নাড়ীর যেমন প্রচণ্ড বেগাতিশয্য হয়, এমন আর কিছুতেই নহে; 
অতএব “কলেন পরিচীন্ুতে” এ কথ। যদি সত্য হয় তবে পিভ্তাবিষ্ট 
নাড়ীর দ্রুতবেগ আমারই কথা'র পৌষকতা, করিয়। মুখে না বলুক__ 
কাজে দেখাইতেছে যে, পিত্ত গভি-শীল এবং রজোগুণ প্রধান। 

শ্রেম্সা যে তমোগুণ-প্রধান এবং স্থিতিশীল এ বিষয়ে সকল শান্সই 
একবাক্য। বৈদ্যশান্ের মতান্সারে _গ্লেমপা জলেরই প্রতিরূপ, পিত্ত 
অগনিরই প্রতিরূপ, আর বারু তো বায়ু আছেই | জল বাহু এবং জগ্পি এই 
তিন ভূতের মধ্যে গ্রথমে স্থ্ট হইয়াছে__বামু, ভাহার পরে অগ্ি, তাঁহার 
পরে জল; সুতরাং তিনের মধ্যে বানু সর্বাপেক্ষা উচ্চ পদবীস্থ, অগ্রি মধাম 
পৃদবিস্থ, এবং জল নিয়,পদবীস্থ। এখন বক্তব্য এই যে নিযতম গদবীস্থ 
জল বা গ্লেম্া যখন শাস্্ে তমোগুণ-গ্রধান বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত 
ইইযাছে, তখন সেই স্থত্র অবলঙ্গন করিয়। আমি মধাম-পদবীস্থ পিত্তকে 
রজোগুপ-প্রধান বলিতেছি এবং উচ্চতম পদবীস্থ বাধুকে সন্বপ্চণ-প্রধান 
বলিতেছি, ইহাতে ঘদি আমার দোষ হইয়। থাকে তবে মে দৌষ__-আাদার 
তত নয়, যত শাস্ত্রের! যেহেতু শাস্ে আছে “হাজনো যেন গতঃ ম পন্থা!” 

উপরে যাহা বলা হইল-_সমস্ত কুড়াইয় এইন্ধপ পাওয়া যাইতেছে ষে, 
বাহু ্থপ্টিশীল, এবং মন্বগ্ুণ-গ্রধান) পিন গতিশীল এবং রজো গু-প্রধান 
শ্েন্সা স্থিতিশীল এবং তমোগুণ-প্রধান। 

আপনারা আমাকে বলিতে পাঁরেন শে, রোগ-টিকিংসাঁর কথা হইতেছে 


গ্রবন্ধ-মাঁল। ১৫৯ 


তাহাই. হউক্‌__সত্বরজন্তমো লইয়া এত মারামারি লাঠালাঠি কেন? 
ইহার গ্রতান্তরে আমার বক্তব্য এই যে, মুদর্ের স্ুরবাধা উপলক্ষে তাহার 
প্রত্যেক গাঁটে যখন মারামারি লাঠালাঠি হয়, তাঁহার বিরুদ্ধে আপনারা 
একটি কথাও তো নুখে উচ্চারণ করেন না-_অথচ তাহার উপদ্রবে আপনা- 
গের কর্ণে তালা! ধরিয়া যায়! ইহার বেলীয় আপনারা যেমন ভবিষ্যতের 
অনুরোধে বর্তমানের সাত খুন মাপ করেন, আমার প্রতিও আপনারা 
স্ইন্ধপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে ভাল হয়; কেননা ইহার পরে যাহাতে 
বেসুরা ধ্বনির জালায় আপনাদের কাণ ঝালাফালা না হয়, সেই উদ্দেশেই 
আমি এতক্ষণ ধরিয়া বহুধতরে আমার এই ভাঙা বীণা-ঘন্ঘটার পাঁচটা তারের 
পাঁচ রকম সুর একত্রে মিলাইয়৷ সকলকেই ঠিক্মীতায্জ বাগাইঘা। আনিলাম। 
এক্সণে আপনারা দেখিবেন ঘে, তারগুলি দি পৃথক পৃথক ধ্বনিত করা 
হয় তবে পাঁচটি তার হইতে পাঁচটি বিভিন্ন সুর পরে পরে বিনির্গত হইবে; 
আর, সকল-গুলি যদি এক সঙ্গে ধ্বনিত করা হয়, তবে সকলের মধ্য 
হইতে একই জুমধুর তান বঙ্কার দিয়! উঠি! জাগরণের নবোদ্ঘম হইতে 
প্মাবুর্য্ে এবং স্বপন মাধুধ্য হইতে প্রন্ুপ্তির স্থুকোমল শয্যায় ক্রমে ক্রমে 
বিলীন হইয়া যাইবে। 

বীণার প্রথম তার-_গুণত্রয়) কি? না সন্রজন্তমো | দ্বিতীয় 
ভার-দোষত্রয়) কি? নাবাত পিত্ত কফ। তৃতীয় তার-বৃক্িতত্রয়; 
কি? নাচিন্ত! চেষ্টা নিদ্রা। চতুর্থ তার-ভূতত্রয়; কি? নাবামু অগ্নি 
জল। গঞ্চম তার__সমাজের দলত্রয়; কি? না স্থষ্টির দল, গতির দল 
স্থিতির দল। 

প্রবন্ধের গোড়। বাধা শেষ হইল, এখন প্রকৃত প্রস্তাবে অবতীর্ণ হওয়া! 
যঃকৃ-সমাজের রৌগই বা কিরূপ, আর, তাহার কবিধাজি চিকিৎসা" 
প্রণালীই বা কিন্ধূপ, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যান । 


১৬০ প্রবন্ধ-ম।ল! 


রোগ কি? ন; ধাতু-বৈষম্য ৷ ধাতুশন্দে সপ্ত ধাতুও বুঝার ত্রিধাতু 
বুঝার। সপ্তধাতু কি? না! রস রক্ত মাংদ মেদ মজ্জা অস্থি শুক্ত। 
ধিধাতু কি? না ত্রিদোষ-_বাঁত পিন্তু কফ; তাহার সাক্ষী_শ্রীমদ্ভাগবতে 
আছে “কুধপে ব্রিধাতুকে” । বাত পিত্ত কফ কি অর্থে ত্রিদোষ এবং কি 
অর্থে ব্রিগুণ তাহা বৈগ্য-শাস্ত্ে সু্ষ্ট রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ) যধা 

“্ধাতবশ্চ মলাশ্চাঁপি দৃত্ন্তযেভির্ধতস্ততঃ বাত পিত্ত কফা এতে 
ত্য়ো দোষ ইতি স্থৃতাঃ। তে ধাতবোইপি বিদ্বদূভি গঁদিতা দে 
ধারণাৎ 1” 

অর্থাৎ বাত পিত্ত কফ-_সপ্ত ধাতু এধং মল-সমূহকে দুষিত করে--এই 
অর্থে দোৰ ) আর, দেহের ধারণকর্ভা--এই অর্থে ধাতু । এখন বক্তব্য এই 
যে, ধাতুত্রযের উদ্যম-্বত্তির একটি মাত্র নির্দিষ্ট আছে__তাহাই তাহাদের 
সাম্যাবস্থা এবং তাহাই শরীরের স্বাস্থা; সেই সাম্োর মাত্রা ছাড়াইয়! উপরে 
ওঠাও যেমন, আর দেই সামোর মাত্রা হইতে নীচে নাবিয়া পড়া ৪ তেমনি, 
ছুইই ধাতুবৈষম্য ; আর, সেই ধাতু-বৈষম্যের নামই রোগ বা ব্যাধি 

ধাতুত্রয়ের উদ্ঘদ-স্ষ্তি যখন সামোর মাত্রা ছাড়াই উপরে উ্থান 
করে, তখনই তাহাদের নিজ-মৃত্তি গুলি এ্রকাশ পাইনা উঠে) এইজ 
বিভিন্ন ধাতুর বিভিন্ন গুণের পরিচয় লাভ করিত্বে হইলে, তাহাদের বৃদ্ধির 
অবস্থায় তাহারা কে কিরূপ মুগ্ডি ধারণ করে তাহার গ্রতি ঢৃষ্টিপাত করা 
কর্তব্য; তাহাই এক্ষণে করা যাইতেছে )-- 

স্থির দলই সমাজের বাহু; এই দলের বৃদ্ধি হইলে সমাজে চিন্তা এবং 
কল্পনার সবিশেষ প্রাদুভণব হয় সামাজিক বাধুবৃদ্ধির প্রথম উপসর্গ__ 
উদ্ভ্রান্ত কবিত্বের অমম্বপ্ধ প্রলাপ) দ্বিতীয় উপদর্দ-্তার-শাস্্ীয় কুতর্ক- 
জালের টেকি'র কচকচি; তৃতীয় উপসর্গ_ বিজ্ঞন মহলে আহ্ঘানিক 
সিদ্ধান্তের ছড়াছড়ি। 


প্রধন্ধমাল! ১৬১ 


সমাজের পিত্ত কি? না গতির দল) এ এক-প্রকার গুগাঁর দল! 
এ দলের বুদ্ধি হইলে সমাজে গাত্র-দাহ এবং ছট্ফটানি'র প্রাছুর্ভাব হয়। 
নানাজিক পিত্ববৃদ্ধির প্রথম উপদর্গ-__ উচ্চ শ্রেণীর প্রতি বিষদৃষ্টি; দ্িতী 
উপর্গ রাষ্ট্রবিপ্রব, দলাদলি, ত্রাতায় ভ্রাতায় কলহ, এবং স্থিতিভঙ্গ ) 
তৃতীর উপসর্গ প্রবলের আধিপত্য । 

সমাজের শ্রেম্সা কি? না স্থিতির দল। এ দলের বৃদ্ধি হইলে সমাজে 
আনস্ত অকর্মণাতা এবং বিলাপিতার প্রাদুর্ভাব হয়। সামাজিক শ্্রেচ্ছা- 
বুদ্ধির প্রথম উপসর্দ বিলাদী ব্রাজ-নতা এবং তাহার বাহ চাকচিক্য ; দ্বিতীয় 
উপদর্ণ__গেঁকের হায় কুধির-শোধক অমাত্যবর্গ এবং তাহাদের স্ফীত 
উদর? তৃতীয় উপসর্স-_নিরন্ন প্রজাবর্স এবং তাহাদের রুগ্ন দেহ। 

ফরামীস্‌ রাষ্ট্রবিগ্রব ত্রিদোষের গ্রকোপাবস্থার একটি জাজলামান 
উদাহরণ । ফরাসীদ্‌ বিপ্লবের ইতিবৃত্ত ধাহারা অবগত আছেন, তীহা- 
দিগকে বলিলেই তাহারা বুঝিতে পারিবেন যে, [২০8868, ৬০11879 
্রস্তি বাছু্রধান মহাআরাই ফরাসী্‌ বিপ্রবের স্থষটিকর্তী কিনা মূল গ্রবর্তক ; 
আর, 2০9১9896:6, 7081০, প্রভৃতি পিত্তপ্রধান নহাত্বার! ফরামীদ্‌ 
বিপ্লবের গতিকর্তী কিনা নির্বাহ-কর্তা | [08868 /016175 প্রভৃতি 
সষ্টিশীল বাযু-প্রধান ভট্টাচার্যযেরাই 7১০৮৮০৪০০৫০ প্রন্ৃতি ভূ'ঁইফৌড় গতি- 
শীল বাক্িদিগের পিন্তানল ছু" দিয়া উদ্ষাইয়| তুলিয়াছিলেন। তাহারা অনতি 
পরেই দে অনলের উত্তাপ সহ করিতে ন। পারিয়! ফরাসীদ্‌ দেশের মস্তক- 
স্থানীয় উদ্ধ-্রেম্থা (অর্থাৎ রাজপরিবার এবং আর আর স্থিতির দল) দেশ 
ছাড়িয়া গলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার কিয়ংকাঁল পরেই 
নদন্ত ইউরোপম়_একদিকে পিত্বের প্রকোপ--নেগোলিম্ানের তোপাগ্ি; 
আর একদিকে গ্রেম্সার প্রকোপ__ ইউরোপীয় রাজন্ত সরদারের নাকের 
জল চোকের জল ; এবং মাঝখানে বাধুর প্রকোপ- ইংলগ্ডের তেদ-পটুতা) 


১৬২ প্রবন্ধ-ম।ল। 


-এযে তেদপটুতা__ইহা সামান্য ভেদপটুত! নহে! কীরূপ ভেদগটুতা 
যদি জিজ্ঞাসা করেন--তবে চুপি চুপি বলি শ্রবণ করুন্‌ £_-বিরোধী পক্গ- 
দয়ের বিরোধানল ফু" দিয়া উষ্কাইয়া তুলিয়া আড়ালে সরিয়া দীড়ানো৷ এবং 
সুবিধামতে অগ্রসর হইয়া! উপর-চাল চাঁলা। এইরূপ বর্তমান শতাবীর 
কৈশোর বয়সে ত্রিদোষের প্রকোপ-স্থত্রে ইউরোপে স্নিপাতের লক্ষণগ্ডলি 
স্পষ্টাকারে দেখা দিয়াছিল; এমন কি-_এখনো! পর্য্যন্ত ইউরোপকে তাহার 
ধাকা সামলাইতে হইতেছে। 

এইরূপ, বাত-পিত্-কফের বুদ্ধির অবস্থায় তাহাদের প্রতি স্থির-চিন্তে 
প্রণিধান করিলে তাহাদের কাহার কিরূপ প্রকৃতি এবং ভাঁব-গতি তাহার 
এক-একটি আদর্শ-লিপি হস্তে পাওয়া যাইতে পারে; তাহার পরে সেই 
তিনটি আদর্শ-লিপির সহিত সমাজের বর্তমান অবস্থা মিলাইয়া৷ দেখিলেই, 
সমাজের কোন্‌ স্থানে কোন্‌ ধাতুর কিরূপ প্রচুভাব, তাহা অন্ুসন্ধ।তার 
চক্ষে সহজেই ধরা পড়িতে পারে। 

আমাদের এই ক্ষুদ্র বঙ্গ-সমাজের চতুঃমীনার অভ্যন্তরেই আমরা তিন 
দলের তিন রকম চাল্-চোল্‌ দেখিতে পাই ) শ্লেম্মার দলের চাল্চোল্‌ 
বাধা-সাঁধা রকমের) পিত্তের দলের চাল্‌চোল্‌ আকীবাকা রকমের ; 
বায়ুর দলের চাল্‌ চোল্‌ উড়ে।-উড়ে! রকমের ! 

শ্লেত্বার দল কাহারা? না ধাহারা নৃতন উদ্ভঘকে ব্যাঘ্রের মতো! 
ডরা"ন এবং গতান্থগতিকতাকেই জীবনের সর্বপ্রধান পুরুষার্থ মনে করেন। 
ই'হাদের আছে সকলই-_বিষ্যা বুদ্ধি আছে, ভদ্রতা বিনয় আছে, বারে! 
মাসে তেরো পার্বন আছে ১--,বই কিন্তু মুখস্থ রকমের ! হইী'হাদের বিষ্ধা 
বুদ্ধি মুখস্থ-রকমের, ভদ্রতা*বিনয় মুখস্থ-রকমের, এমন কি-_দান ধ্যানীদি 
ধন্মানষ্ঠানও মুখস্থ-রকমের | মুখস্থবরকমের-_অর্থাৎ ইংরাঁজিতে যাহাকে 
বলে পয 6015501707811%  পুতলো বাজির কল যেমন 
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বাজিকরের হস্তে, ই'হাদিগকে চাঁলাইবার কল তেমনি অতীতের 
হস্তে। ই'হাদের মতে অতীতের মতো৷ কাল আর জগতে নাই ) বর্তমান 
অতিশয় কদর্য এবং জঘন্য ; আর, ভবিষ্যৎ যার পর নাই অধম পাপিষ্ঠ; 
ভবিষ্যংটা যদি আদবেই না থাকিত তো৷ ভাল হইত! ধারাবাহিক 
লৌকিক গ্রথ। যাহা মান্ধাতার আমল হইতে চলিয়৷ আসিতেছে তাহাই 
ই'হাদের একমাত্র আশ্রয়দুর্গ! তাহার ঘুনধর! চৌকাটের এবং নোনা- 
ধরা প্রাচীরের এক গ| বাহিরে পদার্পণ করিতে হইলেই ই'হাদের বুক 
ধড়াম্‌ ধড়াদ্‌ করিতে থাকে। 

েরেত্মা স্থিতিশীল এবং ঠাণ্ডা, পিত্ব গতি-শীল এবং গরম! যাহারা 
স্থিতিশীলদিগের কুলপরম্পরাগত আব্্র-ন্ুলত ভদ্রতা বিনয় মান-সগ্্রম 
খ্যাতি-প্রতিপত্তি দেখিয়া গাত্র-দাহে ছট্‌ু ফু করিতে থাকেন, তাহারাই 
পিত্তের দল। ইহাদের প্রধান একটি গুণ এই যে, যত কেন ভাল 
সামগ্রী হউক্‌ না তাহার কু-টিই কেবল ইহাদের চক্ষে পড়ে, তাহার 
সু-য়ের প্রতি ইহারা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। যদি এমন কোনে। একটি 
বস্ত ই'হাদের সম্মুখে দৈবযোগে উপস্থিত হয়, যাহার গুণ পোনেরো৷ আনা 
-দৌষ এক আনা, তবে, অন্তের৷ ষেখানে তাহার পোনেরো আনা 
গুণকে যোলো আনা গুণ মনে করিবে, ইহার! নেইথানে তাহার এক 
আনা দোষকে যোল আনা দোষ মনে করিবেন! শ্র্ে্সার দল বলেন 
“পুরাণে! চাল ভাতে বাড়ে,? পিত্বের দল বলেন “পুরাণো চা”ল রোগীর 
গথ্য 1” শ্লেম্সার দল বলেন “যাহা আছে তাহাই থা+ক্‌, যেমন চলিতেছে 
তেমনি চলুক্‌”ঃ পিস্তের দল বলেন "সমন্তই' উল্টাইয়া যা'ক্‌-_মাথা পায়ের 
নীচে যা,ক্‌, পা মাথা+র উপরে উঠুক!” লোকালয়ে মড়ক উপস্থিত 
হইলে শকুনি বর্গের যেমন আনন্দ হয়, লৌক-সমাজে বিপ্লব উপাস্থৃত 
হইলে পৈস্ভিক দলের তেমনি আহ্লাদ আর ধরে না ! 
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রেক্স স্থিতিশীল) পিত্ত গতিশীল বায়ু স্থষ্টিশীল। বাধুর দল 
পঙ্জীর দল! বিগত শতাবীতে একদল গাজাখোর হরেক রকমের পাখী 
সাজি ধনাঢ্য বাবুদিগের বৈঠকখানায় মজলিন্‌ জমাইত ) ইহাদের 
নাম ছিল পজ্জীর দল। ই'হারা মনোরাজ্যে বাদ করেন, এবং কল্পনা 
লইর! দিনাতপাত করেন ! কখনো! বা ই'হারা স্থির-বারু হইয়। ভুলোক এবং 
ছ্যালোকের সন্ষি-্থলে অবস্থিতি করেন; কখনো বা সেখান হইতে নীচে 
নামিয়া মুখের এক এক ফুয়ে পিত্বের অনল প্রজ্লিত করিয়া তুলির 
এবং শ্রেম্মার সাগরে তরঙ্গ উঠাইয়া দিয়া দই পক্ষের মধ্যে তুমুল কুরুক্ষেতত 
বাধাইয়া দে'ন) কখনে। বা মলয় মারুত বেশে ধীরে ধীরে প্রবাহিত 
হইয়া সমাজের গ্রস্থি-সকল সরদও করেন--সতেজও করেন; এইকপে 
রগ এবং তেজের-শ্রেম্মা এবং পিত্ের__বিরোধ ভঞ্জান করি সমাজের 
শ্রী ফিরাইয়! দে'ন। অতঃপর তিন ধাতুর মধ্যে বিরোধই বা! কিরূপ, 
আর, বিরোধের ভঞ্জনই বাঁ কিরূপ, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া 
যাইতেছে। 

তিন ধাতু যখন আপনাকে বিস্কৃত হইরা সমগ্র শরীরের 
হিত-দাধনে নিযুক্ত থাকে, তখন তাহার! গণনায় তিন হইলেও কার্ধো 
এক। তিন ধাতুর মধ্যে যখনই এইরূপ একাত্ম-তাঁব দেখিবে, তখনই 
জানিবে ষে, তাহাদের প্রতোকেরই উগ্ঘমের মাত! ঠিক আছে; তাহার এক 
চুলও উপরে ওঠে নাই_-একচুলও নীচে নাবে নাই। পক্ষান্তরে যখন 
দেখিবে যে, তিন ধাতুর উদ্দেশ্ত ভিন প্রকার--এ চায় ভাবের প্রাধান্য, ও 
চায় কাজের প্রাধাস্ট,সে চায় ভোগের প্রাধান্য; সকলেই স্ব স্ব প্রধান-_সমগ্র 
শরীর কেহই নহে) যখন দেখিবে বে, শ্রেম্ব! শরীরকে ডূবাইয়া মারিবার 
উদ্বোগ করিতেছে, পিত্ত দদ্ধিয়া মারিবার উদ্যোগ করিতেছে, এবং 
বাছু শুখাইয়া! মারিবার উদ্ভোগ করিতেছে , তখনই জানিবে যে, ধাতুর 
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অংক উত্তম-্ৃপ্তি সামোর মাত্র। ছাতাইয়া উঠিয়াছে। ধাতু যবে 
এইব্নপ স্ব স্ব-প্রদান বিশৃঙ্খল ভাঁবই তাহাদের প্রকোপাবস্থা। গ্রকোপই 
বিরোধের জন্মদাতা )--ধাতুত্ররের প্রকোপ হইলেই তাহাদের মগো 
বিরোধানল প্রজ্জলিতপইইয়। উঠে । 

কোনো-একটি ধাতুর প্রকোপ হইলে, অপর ছুইট ধাড় তাহার দহিত 
বিরোধ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না| এক্সপ বিরোধ খুবই ভাল 
বদি তাহা সামা-সুখী হয়, অর্থাং যদি তাহার গতি সামোর দিকে হয়। 
পৃথিবা যদি চিরকালই সমুদ্র-রূপিণী শ্লেঘ্ার গুরুভারে গ্রপীড়িত হইয়া 
রমাতলে মৃতবৎ পড়িয়া খাকিত ) তাহার উদরস্থিত আছেন পিন্ত যি 
যথা-সময়ে উত্তেজিত না হইত; সমুদের সঙ্গে বিরোধ করিয়া যদি পর্কতি- 
রাজি আকাশে মন্তক উত্তোলন না করিত; ভবে পৃথিবী দশ! আজ 
কি হইত? এরূপ বিরোধের উদ্দেগ্ত টক্রাটকৃরিও নহে, আড়াআড়ি 
নহে, বৈরনিধ্যাতন৪ নহে; ইহার উদ্দেপ্ত কেবল সামা-দংস্থাপন; তাহার 
সাক্গী--একদিকে যেমন পর্বতরাজি সমুদ্রের সঙ্গে বিরোধ করিয়া আকাশে 
মন্তক উত্তোলন করে, আর-একদিকে তেমনি পর্বত হইতে নদনদী গ্রস্থত 
হইয়। পর্বত এবং সমুদ্রের মধ্যে স্নেহের বন্ধন দৃঢ়রূপে আটিয়। দেয়; 
সমুদ্র পর্কতকে তুষারের বাম্পীর় উপাদান প্রণানি দেয়-_পর্বত সমূদ্রকে 
গৈরিকারক্ত জলরাশি আশীর্াদি প্রদান করে; এইরূপে উভয়ের মধো 
ন্েহভক্তির আদান-প্রদান অঙনিশি চজিতে থাকে | বিরোধের গতি 
বখন, এইরূপ, লাম্যের দিকে হর, তখন বিরোধ হইতেই বিরোধের ভঞ্জন 
গ্রন্থত হইব! বিরোধী পক্ষদয়ের মধ্যস্থলে শরম আরোগ্য এবং পরমাশাস্তি 
আনিয়া উপস্থিত করে । এইন্প সীমানুখী বিরোধ-যাহার কথ! আমি 
এক্ষণে বলিতেছি, তাহ! একটি নৈসগ্সিক কা! তাহা প্রক্ৃতি-মাতার 
স্বহস্তের চিকিতসা-কাধা ! তাহার হস্তের কার্ষ্যে তাহার প্রাণ রহিয়াছে__ 
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সে কার্ধা তিনি যেমন পরিপাটা-ূপে নিব্দাহ করেন-_অপর কাহারো 
তাহা সাধ্যাযত্ত নহেন্বয়ং ধ্ন্তরীরও নহে| প্রন্কৃতি মাতার 
্বহস্তের এই যে চিকিৎসাগ্রণাণী, ইহা কল চিকিৎসারই মূল আদর্শ! 
গ্রকৃতিমাতার নিকটে হাইড্রোপাথিও নূতন * নছে-_হোমিওপাথিও 
নৃতন নহে। মেদ্দিনী যখন প্রথর ত্রীষ্মতাপে উত্তপ্ত হয়, তখন তিনি 
তাহার মন্তকের উপরে ছুড়ুঃ করিয়া বর্ধার বারিধার! ঢালিয়া দে'ন 
_ইহার তুল্য হাইডরোপাখি কে কোথায় দেখিয়াছে ! আবার লোকালয়ে 
যখন ছুষ্টের সংখা! বৃদ্ধি হয়, তখন তিনি ছু্টকে দিয়া দুষ্টের দমন করেন-_ 
ইহার তুল্য সু্স হোমিওগাথিই বাঁকে কোথায় দেখিয়াছে! প্রক্কৃতি- 
মাতার এই যে স্বহন্তের চিকিৎস। প্রণালী, ইহার নাম আমি: কিয়তপূর্বেই 
আপনাদের নিকটে জ্ঞাপন করিয়াছি; কী? না সাম্যমুখী বিরোধ 
অর্থাৎ ষে বিরোধের লঙ্গা এবং গতি সামোর দিকে । আর এক প্রকার 
বিরোধ আছে-_সেইটিই সর্ধনাশের মূল )--কী? না বৈষমাসুদদী বিরোধ । 
ইহার লক্ষ্য সামা সংস্থাপন নহে, কিন্তু ঠিক্‌ তাহার বিপরীত; ইহা 
লক্ষ আপনার আপনার প্রাধান্-সংস্থাপন। সাম্য-মুখী বিরোগ যেমন 
বিরোধী পক্ষদ্ব়কে বৈষম্য হইতে সাম্যে উপনীত করিয়া দিবার সোপান, 
বৈষম্যমুখী বিরোধ তেমনি বিরোধী পক্ষদয়কে তীব্র হইতে তীব্রতর 
বৈষম্যে উপনীত করিয়! দিবার সোপান। সাম্যমুখী বিরোধ আরোগ্যের 
সোপান, বৈষম্য-মুখী বিরোধ বিনাশের সোপান! ইহার একট শরীর- 
ঘটিত উদ্রাহরণ দিতেছি )স্সেম্মার প্রকোপ একপ্রকার ধাতু বৈষম্য, 
পিতের প্রকোপ আর এক প্রব্ণর ধাতু-বৈষম্য ; একদিকে শ্্েন্সার প্রকোপ 
হুইলেই তাহার পাল্ট। দিবার জন্ত আর এক দিকে পিত্তের গ্রকোপ হয়: 
এরূপ অবস্থায়-_ছুই পঙ্গের বিরে!ধ যদি সাম্-মুখী হয়, তবে উভয়ের থাত- 
প্রতিঘাতে উভয়েরই ক্রমে ক্রমে সামোর দিকে গতি হইতে থাকে ; আজ 


প্রবন্ধ-মালা ১৬৭ 


এ-বেলাপিস্তের দাহ তাপ-মানযন্ত্ের পারদ-রেখা+কে ১৯৩-এর দাগে উঠাইয় 
দিল, ও-বেলা শ্নেম্ার গুরুতার তাহীকে ৯৭-এর দাগে নাবাইয়া দিল; 
দ্বিতীয় দিন পিত্তের দাহ পারদরেখা'কে তত উচ্চে ন| উঠাইয়া ১*১-এর দাগে 
উঠাইল, এবং শ্লেশ্মার গুরুভার গারদরেখা'কে তত নীচে না! নাবাইয়া 
৯৭|০ এর দাগে নাবাইল; তৃতীয় দিন পারদ-রেখা ৯৮ এর দাগে উঠি 
সেইধানেই স্থির রহিল। ইহারই নাম গ্নেম্সার এবং পিত্তের (অথবা যাহা 
একই কথা-_নয়ম এবং গরমের ) সাম্যমুখী বিরোধ ; আর, এইরূপ সাম্য- 
মুখী বিরোধই আরোগোর মূল। ইহার পরিবর্তে যদি বিরোধের গতি হয় 
ছুই পক্ষেরই উত্তরোত্তর অধিকাধিক প্রকোপের দিকে ; যদি এরূপ হয় যে, 
প্রথম দিন অপেক্ষা দ্বিতীয় দিনে গতর উষ্ণ হইবার সময়েও বেশী উষ্ণ__ 
শীতল হইবার সময়েও বেশী শীতল; তৃতীয় দিনে আবার ততোধিক; 
এইরূপ করিয়া বিরোধ যদি বিরোধী পক্ষদ়কে উত্তরোত্বর ক্রমশই বৈষম্য 
হইতে বৈষম্যের দিকে ইন্না যাইতে থাকে ; তবে-আর কিছুতেই রক্ষা 
নাই! ভূর্ভাগ্য-ক্রমে বঙ্গসমাজে শেষোক্ত গ্রকার বিপত্তি-ঘটনার পূর্ব 
লক্ষণ কতক কতক দেখা দিয়াছে। তাহার সাক্ষী শ্লেশ্মার গলা ঘড়- 
ঘড়ানি নিষন্দী বিলাসীদিগের সকাল বিকাল সন্ধ্যা আল্বো'লা গুড়গুড়ির 
ঘড় ঘড়ানি-সহকৃত গাল-গল্লে পরিণত হইতেছে ) পিত্তের গাত্রদাহ উকিল 
মোক্তার দালাল প্রভৃতির নানা-প্রকার পাকচক্রময় ফন্দি বাজিতে এবং 
কলিকাতার জনভারণ্ো দিশাহারা নিঃসহায় নিরুপায় ক্ষীণজীবি 7. 4১. 
14. 2৯. দিগের বিফল দন্ত.আশ্ফালনে পরিণত হইতেছে; আর, 
বাযুর হাত-পা খিঁচুনি পত্র-সম্পাদকের লেখনীর অশচড়া-অশচড়ি ঠোক্রা- 
ঠুক্রি এবং খোঁচা-খুচিতে পরিণত হইতেছে। তিন ধাতুর এইরূপ প্রকো- 
পের অবস্থা-গতিক বড় ভাল নহে) ইহা সম্নিপাতেরই পূর্ব লক্ষণ। 
এরূপ অবস্থার বাড়াবাড়ি হইলে শ্লেম্ার গ্রতিবিধান সর্বাগ্রে কর্তব্য_ 


১৬৮ গ্রবন্থামালা 


রোগীকে বিষ বড়ি খাওয়ানো কর্তবা। কিন্তু আমাদের দেশে তিন'বাতুর 
প্রকোপ এখনো ততদূর চরম অবস্থায় পৌছে নাই) তাই বলি যে, এত 
শীত্ব বিব-বড়ি খাওয়াইয়া বঙ্গরমাজের রক্ত গরন করিয়া তুলিয়া তাহাকে হয় 
এসগার নয় ওসপাঁর--এরূপ একটা সঙ্কট-স্থানে অবস্থাপিত করা কোনে। 
নুচিকিৎসকেরই গরামর্শসিদ্ধ হইতে পারে ন1। বঙ্গ-সমাজে ভ্রিদোষ এখনে। 
এতদূর দিকৃবিদিকৃ-শুনা হর নাই যে, তাহাকে কৌশলে সামোর পথে 
ধীরে ধীরে বাগাইয়া আনা যাইতে না পারে? কুচকিৎসা-গ্রণালী 
অবলম্বন করিয়া এই বেলা ভাঁলেশর ত!লো'র তিন ধাতুর মধো 
একাত্মভার সংস্থাপন করা কর্তা । তিন ধাতু যাহাতে আগনার আগনার 
প্রাধানোর প্রতি দৃক্পাত না করিয়া সমগ্র সমাজের হিতদাধনে নিযুক্ত 
হইতে পারে, সেইন্ধপ একট: সুপার অবলম্বন করা কর্তা ; কেনন। 
এখনও সময় আছে) সময হাত ছাড়। হইনন! গেগে মাথ! খোঁড়াখুঁড়ি 
করিলেও কিছুতেই কিছু হইবে নী! 

সামাজিক রোগের চিকিতসা দুইবপ-আংগ্ুরিক চিকিতসা! এব, 
স্ুচিকিৎনা। 

আম্গুরিক চিকিংস1 কী? না বিরোধী ধাতু-ত্রয়ের মধো দেটি সব্ধাপেক্সা 
প্রবল, তাহার মূলোচ্ছেদ করা । স্চিকিৎসা কী? না বিরোরী পক্ষতয়ের 
বিরোধ ভগ্ন করিয়া তিনের মধো সামঞ্জস্য সংস্থাপন করা। আস্থরিক 
চিকিতসা খুব সহজ; তাহা আর কিছু নাঁযদি বাযুর প্রকোপ বশতঃ সমা- 
জের মস্তিষ্ষে কোনা প্রকার রোগ জন্মিয়া, ধাকে তবে তলোয়ারের এক 
কোপে ভাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফ্যালো; তাহা হইলেই তাহার সমন্ত 
আধিব্যথ! একেবারেই নির্ব্যথ| হইবে; যদি পিত্বের গ্রকোপ বশতঃ সমা- 
জের গতি উচ্ছ্‌ঙ্ঘল হইয়া থাকে, তবে গদাধাতে তাহার হাত পা খোঁড়া 
করিয়! দেও, তাহ! হইলেই তাহার গতিশীল! জনোর মত এণান্ত হইয়। 


প্রপন্ধমালা ১৬৯ 


ঘাইবে ? ঘি বুকে গলে আটক। ইয়া সমাজ শঘাগত্ত হইয়া থাকে, তবে 
বুকে শেল বিধাইয়! দেও, তাঁহা হইলেই শ্রেস্কা। পালাইতে পথ পাইবে না! 
আম্ুরিক চিকিংলা একে তো এই, তাহাতে আবার যদি চিকিৎসক-টি 
হাতুড়ে শ্রেণীসৃক্ত হান, তবেআর রক্ষা নাই! অতএব তাহাতে কাছ 
নাই_ বৈষ্ভ-শান্্ের মতানুযারা সুচিকিংসার গন্থা অন্বেষণ করা মাক । 
সুচিকিংস! অপেক্ষাকৃত কঠিন; তাহ এই বে, ধাতুত্রর়ের মধো কোনে; 
একটির যদি সনধিক গ্রকোগ হইগ্। থাক, তবে অপর দুইটির মহিত 


তাহার নামঞ্তস্ত সংস্থাপন করিরা ধারে হ্বীরে তাহাকে দামাবস্থায় বাগাইরা 
আনা । আমার প্র বিশ্বাস এই বে শোধোক্ত চিকিতসা-প্রণালীই 
বঙ্গঘমাজের বর্তমান ধাতবিক অবস্থার নর যী রন সে ধাতবিক 

আবধ্থা কিরূপ তাইহ। ঘদি আপনারা দেখিতে রেন, তবে ধৈর্যা-ি 
অবলদ্বন করিরা আদার সঙ্গে উর আপ্নাশিগকে তাহার 


আ.গ্ঠোপান্ত সমস্থ্রই খুণিরা-খাপির। দেখাইতেছি। 
এক্ষণে বঙ্গ-সমাজে, তিন ধাতু তিন বিরোধী পক্ষে পরিণত হইয়াছে; 
_কী? না এ পর্ম, পক্ষ এবং অনুভগ পঞ্চ ; “অজুভয় পক্ষ” অর্থাৎ না 
গঙ্গ, না গপক্ষ | শ্রেম্সার দল এগক্ষ; পিসের দল গপক্ষ 7) আর, বাঁুর দল 
অনুভয় গঙ্গ। অনুভয় পক্ষ কখনো বা এ পঙ্গের হইয়া ও পক্ষের সহিত 
বিবাদ করেন; কখনো বা ও-পক্ষের হইয়। এ-পক্ষের সহিত বিবাদ করেন) 
যেহেতু বারুর বিচিত্র গতি। বায়ু কখনো বা পুর্ব-সুখো হয়, কখনো বা 
পশ্চিম-নুখো। হয়) তাহাকে বধাবাধির মধ্য ধরিরা রাখা দেবতারও 
অসাধ্য । ্ 
বৈদা-শাঞ্থের একটি সিদান্ত এইযে, ননুবোর শৈশ্বাবস্থ। শ্রেম্া-্রধান। 
কচিবয়সে লোকে পিতাফাতার নিকই হইতে ধেন্ধপ শিক্ষা লাভ করে, 
তাহারা 'গ্রথনে সেই পক্ষ আবলদ্ধন করে, ইহাকেই আসি বলি-এ পক্ষ! 


৯৭০ পবন্ধামল। 


তাহার পরে কতক ঝ| বুদ্ধির গতিকে, কতক বা কাজের গতিকে, কতক 
বা ভাবের গতিকে, কতক বা সঙ্গের ও তকে, লোকে যখন পক্ষীস্তর 
অবলম্বন করে, তখন তাহাকেই আমি বণি-ও পক্ষ ॥ ভাহীর পরে খন 
ভুক্তভোগী ব্যক্তির! ছুই পক্ষ হইতেই দ্ধে উ্থান করিছা নিরগেক্ষ ভাবে 
ন মন্দ বিচার করে) সাদ! কথ!এ.-একবারকার রোদী ষখন 'আববার 
কার রোছা হয়; তখন তাহাকেই আমি বনি-মন্ুত্তয় প্ষ॥ জন্ুভভর 
গঙ্ষ যখন কেবল শূন্যে ভর করিয়া অবস্থিতি করে, তখন তাহাকেই 
আমি বলি-_উদাদীন পক্ষ । আন্থুভর পন্দ যখন (ড্ঞাতসারেই হউক আর 
অঞ্জাতসারেই হ্টকৃ) উভয় গক্ষের বিরোধাননে আহুতি প্রদান করে 
তখন ভাহাকেই আমি বনি-বিভেদী গঙ্গ । অনুর পক্ষ যখন উভয়- 
পক্ষের সন্ধিস্থলে অব্তীর্ঘ হইরা উভয়ের বিনাঁদ দিটাইরা দিনার জ্ন্ সচে্ 
হয়, তখন তাহাকেই আমি বণি_মধান্থ গঙ্গ । যদি 'আপনারা তিন গ্গ 
চান তাহা আছে, আর, যদি পাঁচ গন্দ চান তাহাও আছে; তিন 
পক্ষ কী? মা) এ পক্ষ) ও পক্ষ। অনুভয় পল ) পাচ গন্দগ কী? না এগঙ্ষ, 
'ওপক্ষ, উদাসীন পঞ্চ, বিভেদী পক্ষ, মধাস্থ প্গ | এই সব গঙ্গাপক্গি এবং 
দলাদলির গোড়ার কাহিনীটি এইখানে আমি আপনাদের নিকটে 
ভাঙা বল শ্রের বিবেচন। করি, তাহা এই, 
আমাদের দেশে প্রথম প্রথম অর্থোপার্জনই ইংরাজি শিক্ষার একদা 
উদ্দেশা এবং গ্রবর্তক ছিল । ইংরাজি শিক্ষীতে অর্থোপাঙ্ছন ছাড়া আর 
যে, কোনো ফল দর্শিতে পারে, অর্ধশতাবী পূর্বে আনাদের দেশে ছুই 
একজন অসাধারণ মহাম্ম! ব্যতিরেকে আর কেহই তাহ! বিশ্বাম করিতেন 
না। ক্রমে ইংরাগি-শিক্ষার সকলের প্রতি লোকের চক্ষু দুটিতে আস্ত 
করিল। হিদু কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। হিন্দু কালেছে ডিরোেরি 
নামক একজন উচু দরের বাযুপ্রধান শিক্ষক ভিউ তারই মুখের 
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কুরে ছাহধিগের পিদ্তানন প্রজলিত হইর] উঠিম। এই ক্ষুদ্র বীজ হইতে 
ইও বেঙ্গানের অস্কুর গাইতে আন্ত করিল। এই অঙ্কুর যখন কাল. 
কষে সতেজ হইয়া মাথ। তুলিঘ। দাড়াইল, তখন তাহা ইংরাজি ভাষায় 
“ইয়ঙ, বেঙ্গালের দ” এবং বাদাণি ভাষায় “ছোড়ার দ্ধ” উপাধি প্রাপ্ু 
হইল। অন্তকে উগাধি প্রদান করিতে গেলে আপনাকেও উপাঁধির ভার 
স্কন্ধে বহিতে হর -- এই গতিকে উপাধি-2দত81 একটি দাণ্টা উপাধি 
গাপ্ত হইলেন ৮কী? না গড়ার দল। বঙ্গ সমাজে, এইরূপে, ছুই 
গক্ষে সটি হইল--পৌডা'র দন এবং ছোঁড়ার দল; গৌড়া'র দল এ-পক্ষ, 
এবং ছৌড়া'র দল ও-পক্ষ। এই ছুই গঙ্গ াড়িভ-পদার্থের দুই বিপরীত 
পন্মের দহিত উপমেয।  তাড়িতপদার্থের আবার-বস্ব ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত--রোধক এবং সঞ্চারক | রোধক কী? না যাহা তাড়িত-পদার্থের 
গভিরোধ করেও) ইংরাজি ভাদাধ ইহাকে বলে [০7০07001০21 
এখানে রোধক পদার্থ কে? না ইংবাজ-শাসন। ইহার নিকটে ছুই পক্ষের 
কোন গক্ষেরই জাকিজুরি থাটে না। ব্রোধক-পপার্ঘট চক্ষে দেখা যাগ 
না এইদূপ গাত্ল! একখাণি কাচফলক-কিছ্ত ভা বদর অপেক্ষা সু 
কঠিন। স্ধারক পদার্থ কি? না যাহা তাড়িত-পদার্ঘকে আপনার মধ 
দিয়া গমনাগদন করিতে পথ ছাড়ি দেয়) ইংরাজি ভাষায় ইহাকে বলে 
৩01১৫4০0০৮1 এখানে মধ্চারক পদার্থ কে? না আমাদের ম্বজাতি-_ 
ধাঙ্গানি। এখন, কাগথান। বেরূপ দীড়াইয়াছে ভাহা এই ;_মাঝখানটিতে 
রহিয়াছে একখানি ঘনৃপ্ঠ অথচ বদু-কঠিন পাতলা কাঁচ ইংরাজের শীদন, 
আর মেই কাঁচের ছুই পৃষ্টে ছুইথানি নরম জীবা'র প-এদনি নরম যে, 
দুইটির ঘাহাকে থে দিকে নোয়াও তাহা দেই দিকে নোয়; অর্থাৎ ছুই দল 
বাঙ্গালি। তাহার মধ্যে একটি তাবার গাত ভারত ভূমির তাতরখনির সঙ্গ 
তার-মোগে মস, আরেকটি তীর গত তাড়িত মনের সহিত (অর্থত 
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নব-প্রতিষ্ঠিত কাঁলেজের সহিত ) তার-যোগে সংযুক্ত । এইরূপ পরিপাটা 
রকমে কল গাঁতা হইলে গর, অনতিপরেই তাহার ফল ফলিতে আস্ত 
হইল) ব্যাপারটি যাহা ঘটিল-_তাঁহা এই ;_-কাঁচ-ফলকের ও পৃষ্ঠের তাবার 
পাতে গুপক্ষীয় তাড়িত পদার্থ এক এক দমকে এক এক ক্ষেপ করিয়া 
কালেছ হইতে যেমন যেদন উপস্থিত হইতে লাগিল, তাহার পাণ্টা দিবার 
জন্য কাঁচ-ফলকের এপুৃষ্ঠে এ গক্গীর তাড়িত গদার্থ তেমনি তেমনি গা-বাড়া 
দিয়া উঠিতে নাগিল। রাজধানীতে যেই ক|নেজ মস্তক উত্তোলন করিয়া 
দগ্ডারমান হইল, গ্রামে গ্রামে গরীতে পনীতে মেইঅমনি চতুষ্পাীবনদ 
তাহার বিরুদ্ধে অগ্নিমুর্তি ধারণ করিয়া উঠিল। ও পক্ষে ই, বেঙ্গলের 
এক এক অভিমন্থা, এ পক্ষে গোড়ার দলের সাত দাত নহারখী_ছুই পক্ষের 
মধ্যে তুমুল কুরুক্ষেত্র বাধিরা গেল। গৌড়াদিগের পক্ষ হইতে অভিমম্পাত 
এবং ধোঁপান।পিত-বন্ধের বাবস্থা, আর, ইয়$ বেঙ্গালের পক্ষ হইতে 
এণতের গ্রতি স্বর্ণ রজতের সুদর্শন চক্র--অপরের গতি অর্ধ-চন্দু বাণ, 
এইবপ দুই পক্ষ হইতে দুইরূপ বাখবুষ্টি আন্ত হইল। কিন্তু ্তাকরার 
ঠুক্ঠীক্‌ কামারের একঘ|)” ইংরাজি বিগ্ার গ্রথর আলোকে এবং 
প্রচণ্ড উত্তাগে গোড়ামি ক্রদশই সহর নগর হইতে দুর"দরস্থিত পল্লিগ্রামে 
নির্বাসিত হইতে লাগিল £_ আলোক রড মধ্য হইতে 
এবং উত্তাপ দাবে'গ। ডেপুটা মাজিষ্ট্েটের মধ টে রা ছট্কিয়। 
গড়িতে লাগিন। ক্রমে ইয়$ বেঙ্গালের রর [ইয়। উঠিল এবং 
গোঁড়া সম্প্রদায়ের বিধ দাত ভাঙ্িয়া গেল। জের এক প্রস্থ জয়- 
পরাজয় হইয়া টুকির বঙ্গ-সমাঞ্জ কিছুকালের তো নিবিবাদে শান্তি সস্তোগ 
করিতে লাগিল। এই সময়কার থম্থোমে অবস্থার আফাদের দেশে সর্কা- 
গ্রাথমে সোমগ্রকাশ এবং তাহার গণ্ডা গণ্ডা অনু গ্রকাশ কালোচিত সভ্য- 
ত্রবা বেশে বাহির হইতে আন্ত করিল। আমাদের দেশে সীচা সংবাদপত্রের 
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এই নূত্তন গোড়াপন্তন। ইহার অনতি-পরে বঙ্গ-দর্শনের জ্যোত'বিকাশ 
পুর্িমা-শিখরে আরোহন করিয়া শুরুপক্গ হইতে ক্রমে ক্রমে কৃষ্টপক্ষে 
ঢলিয়৷ পড়িতে চলিল, আর, তাহার পিছনে গিছনে-_দল কে দল সাহিত্য- 
সমালোচক মাসিক-পত্রিকা মুদ্রা ঘন্ধ হইতে ঘন ঘন প্রস্থত হইতে লাগিল । 
সেই সব নানা রঙের নানা ঢের নান! পত্রিকায় নানা বিরোধী পক্ষের 
ঢুসাচুমি'গতিকে, এবং তাহা ছাড়, নানা দেশের নানা সম্প্রাদায়ের নানা 
শাস্ত্রের নানা প্রকার বিরোধী মতের আন্দোলন গতিকে, আমাদের দেশে 
অনুভন্ন পক্ষের সৃষ্টি হইল। অন্ুভয় পক্ষের গোড়ার বৃত্তান্তটি আপনা- 
দিগকে তবে আমি বলি_যেহেতু রোগ ধত শীন্ব হয় বাহির করিয়া! ফেলাই 
ভাল, তাহাকে চাপিয়া রাখ! কর্তব্য নহে; ভাহা এই ১২ 

পৃথিবী চুপ করিয়। বসিয়া নাই__পৃথিবী ভ্রমাগতই থুরিতেছে; তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে মন্ুষ্যের জীবন-চক্ত ঘুরিতেছে ; বালা যৌবন এবং জরা জন- 
সমাজে উল্টিরা-পা্টিঞ ক্রমাগতই আসিতেছে যাইতেছে । লোকের মতিও 
সেই অনুসারে ক্রমাগতই পরিবর্তিত হইতেছে। ইংলগু-দেশীয় স্থুবিখ্যাত 
কবিবর দেপি ঘদিচ প্রত্যুষেই মানবলীলা সপ্গরণ করিয়াছিলেন তথাপি 
তিনি মানবজীবনের পরিণত অনস্থার একটি নিগুট রহস্ত (কি জানি 
কেমন করিয়া) বুঝিতে পারিয়াছিলেন ; তিনি বলেন যে, জীবনের 
প্রথমার্ধে আমরা যাহা শিক্ষা করি-জীবনের দ্বিতীরার্ধ কাটিয়। যায় মন 
হইতে তাহা বাড়িয়া ফেলিতে। ঘটিকা যন্ত্রের দোলকের ন্যায় পৃথিবী 
যেমন ভ্রীন্প হইতে শীতে এবং শীত হইতে গ্রীয়ে দোলারমান হইতেছে, 
সমাজের লোকও তেমনি এ-পক্ষ হইভ্ডে ও-পক্ষে এবং ও-পক্ষ হইতে 
এ-পক্ষে জোয়ার ভাটার স্যার পার্পরিবর্তন করিতেছে । আমাদের 
স্বদেশীয় ভ্রাতারা অনেক কাল ধরিয়া শান্ধীয় শাসনের পেষণ-মন্তে প্রপীডিত 
হইঃ়াআসিয় হঠাৎ ঘখন একদিন দেখিতে পাইলেন যে, সে সমন্তই মিথ্যা 
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বিভীষিকা, তখন তাহারা গঞ্জন-কারী কোটালের বাণের স্থায় হুহঃশব্ে 
এপক্ষ হইতে ওপক্ষে বষ্প প্রদান করিলেন; তাহার কিয়ং-কাল পরে 
শান্্ীয় পেষখ-যস্ত্রের পরিবর্জে তাহারা যথন রাঙ্গনী-মায়ার রুধির-শোষক 
বশীকরথ-মন্ধ্ে প্রগীড়িত হইতে লাগিলেন, তখন তাহারা সভয়ে খমকিয়! 
দাড়াইয়। গুপক্ষ হইতে এপক্ষে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন। গ্রীক 
দেশীর বিষুশর্মা ঈদফের হিতোগদেশে এইরূপ একটি উপন্তাস লিখিত 
আছে যে, একদা একদল তেক বুটিযনা একটা কাষ্ঠথ্ঁকে আপনাদের 
রাজ্যের রাজসিংহাস্নে বসাইর়াছিল; ক্রমে যথন তাহাদের জ্ঞান জ্ন্সিল 
যে, এ রাজা কোনো কর্দের নয়) তথন ভাহারা তাহাকে পদচ্যুত করিয়া 
তাঁহার পরিবর্তে একট লারস-গঙ্গীকে রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত করিল। 
সারস-পক্গী এমনি অপরাজিত অধ্যবসায়ের সহিত টপাটপ রাজকার্ধ্য 
নির্ধাহ করিতে আরস্ত করিলেন যে, দুই দিনেই ভেক-বেচারীদিগের গা 
উজাড় হইয়া গেল। এখন বক্তব্য এই যে, দিশী শাস্ত্র এখানে কাষ্ঠ-খণ্ড, 
বিলাতী শাস্ত্র সারদ-পঞ্ষী ) আর মঞ্জুক-দল আমাদের স্বজাতি বাঙ্গালি 
ভায়ারা। বঙ্গ সমাজে এক্ষণে একটি অতীব কৌতুকাবহ নাট্য আমাদের 
চক্ষের সমক্ষে অভিনীত হইতেছে, ভাহ! এই )--এ দিকে ভুক্তভোগী 
বৃদ্ধ ব্যাঙের দল সারসপক্গীর আড়-দৃষ্টির সম্মুখ হইতে কায়ক্রেশে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া পুনর্বার শৈৎ* ১. জরাজীর্ণ কাষ্ঠ-খণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ 
করিতেছেন) ওদিকে আপাতদর্শী নবীন ব্যাঙাচিপন দল সারস গক্ষীর কৃপা 
কটাক্ষের ভিখারী হইয়া সারসীয় টের পঙ্গ-পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছেন। 
এই সুত্রে ছুই পক্ষের মধ্যে এক্গণ খুবই আড়াআড়ি চলিতেছে। এছার 
আড়াআড়ির কারণ কী? কারণ কী! কারণ যে কি তাহা দেখিতেই 
পাওয়া যাইতেছে! আড়াআড়ি'র কারণ বাড়াবাড়ি! কাষ্টাশ্রিত বৃদ্ধ 
ভেকের দলের ঘুনস্ত স্কীত-ভাবের বাড়াবাড়ি অর্থাৎ সে কালের 
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দোহাই দিয়! "ন দেবায় ন ধর্ঘ্ায়” গতিকের অকর্মণ্যতা, আব, সারসাশিত 
ব্যাউাচির দলের বেয়াল্লিস-কর্মৃতা, অর্থাৎ সারসের মুখোস মুখে 
দিয় স্বজাতীয় ভেক-মগুলীর সম্মুখে খটস্‌ খটস্‌ করিয়৷ বেড়াইয়া 
পৃথিবীকে নির্ভেক করিবার চেষ্টা) ছুই দলের এই রূপ ঢুই প্রকার 
অসঙ্গত বাড়াবাড়ি হইতে দৌহার মধ্যে মর্মান্তিক আড়াআড়ি 
জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে। কাষ্ঠাত্রিত ব্যাঙের দল মহা আড়ম্বরের সহিত 
শঙ্খ ঘণ্টা তুরী ভেরী বাজাইয়া এ কালের স্বন্ধে সে কালের বোৰা 
চাপাইতে চেষ্টা করিতেছেন; সারদাশত্রিতি ভেকের দল ততোধিক 
আড়ম্বরের সহিত রপ-বাদ্য বাজাইয়া এ দেশের হ্কন্ধে ও-দেশের বোবা 
চাপাইতে যন্ত্রের ত্রুটি করিতেছেন না! কেন এ বুথ। পপ্তশ্রম! কেনই 
বা একালের স্কন্ধে সে কালের বোঝা চাপানো, আর, কেনই বাঁ এ দেশের 
স্বন্ধে ও-দেশের বোঝা চাশানেো! একালের ক্বন্ধে এ কালের বোঁঝা 
যথেষ্ট আছে__এ দেশের স্কন্ধে এ দেশের বোঝা যথে্ট আছে__তাহা সে 
আগে সাম্লা”ক্‌; তাহার পরে না হয় ভুমিসে কালের,মথবা ও-দেশের, ছুটা 
উপরি বোঝা তাহার সঙ্গে জুড়িয়া দিলে_সে তে] খুব ভাল কথা! কিন্ত 
তাহা তুমি করিবে না! তুমি চাও এ কালকে গলা টিগিয়া বধ করিতে 
_উনি চান এদেশকে গলা টিপিয়। যমালয়ে পাঠাইতে । যাহা হইতেও 
পারে না, আর, যাহা, হইলেও তাহাতে দেশের অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল নাই, 
এইরূপ একটা অলীক আড়ম্বরের পদতলে তোমাদের বিদ্ধা বুদ্ধি পরিশ্রম 
সমস্তই তোমরা মাটি করিতেছ! বুঝিয়াছি তোমাদের মনের ভাব-_তাহা 
এই যে, নিশান উড়াইয়। জগবম্প বাজাইঃঠ একটা অভূতপূর্ব সঙ তো 
পথের মাঝখানে খাড়া করি__রাস্তার দুই ধারে লক্ষ লোকের ছুই-লক্ষ চক্ষু 
তো আমার উপরে ঝাঁকিয়া পড়ুক, সেই সঙ্গে ছুই লক্ষ আরো কোনো সামগ্রী 
পড়িলে আরো ভাল হয়_তাহার পরে তাহার ভাল মন্দ দলাফল ধীরে সুস্টে 
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বিচার করিতে বসা যাইবে ) সে__পরের কথা ! এখন তাহার জন্ঠ বেণী কি 
এত মাথা-বাথা 1”. এ যাহা বলিলাম-_-এটা ছুই পক্ষের মন্দের দিক্‌; 
তাছাড়া দোহার ভাঁলো”র দিকৃও আছে। কিন্ত ভালোর দিকৃট স্বাস্থ্যের 
অঙ্গ__ রোগের অঙ্গ নহে। এখানে এখন কেবল রোগের কথা হইতেছে 
্বাস্ত্বোর কথা হইতেছে না। পরে যখন রোগের চিকিৎসা উপলক্ষে আরোগোর 
উপায় নিরূপণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে তখন দুয়ের ভালো”র দিক্‌ বিচার স্থলে 
আসিবে; এখন কেবল উভয়ের দোষাংশের এরতিই--রোগের গ্রতিই__ 
লক্ষা নিবদ্ধ করা পরামর্শ-দিদ্ধ। ইংরাজি ভাষায় এ সব্বন্ধে একটি সুন্দর 
প্রবাদ আছে আর, বোধ করি, তাঁহা আপনার! সকলেই অবগত আছেন-_ 
তাহ এই যে, রোগ জানিতে পারা অর্ধেক আরোগা 1০ 1570৬ (1৩ 
919688 19 1916 01৩ 007 7) এ মখন আপনারা জানেন, তখন রোগীর 
ক্ষতস্থানে এষনী [অর্থাৎ 9:০০) চালনা করিতে যে, চিকিত্সকের সম্পূণ 
অধিকার আছে ইহা আপনার! অস্বীকার করিতে পারিবেন না। 

এখন কোম্পানির আমলের এপক্ষ এবং ওপক্ষের মহিত এক্ষণকার 
এই মহারাপীর আমলের এ পক্ষ এবং ও পঞ্চ মিলাইয়৷ দেখিলেই স্পষ্ট 
বুবিতে গার! বাইবে যে, বর্তমান আমলের দুই পক্ষের কোনো পক্ষই-ন। 
এপক্ষ_না ওপক্ষ। বর্তমানকালের উভয় পক্ষই অন্ুভয় পক্ষ-_তবে 
কিনা ছদ্াবেশী অনুভয় পক্চ। কোম্পানির আমলে দুই পক্ষের মধ্যে যত 
কিছু দলাদলি এবং আড়া-আড়ি চলিত সংস্তই দত ও বিশ্বাস লইয়া। 
ইয়গ্বেঙ্গালের দল গোড়ার দলকে সত্যসত্যই অন্ধতমসাচ্ছ্ন অঙ্ঞ বলিয়া 
বিশ্বাস করিতেন, গোড়ার দর্ধী ও তেমনি বিপক্ষ দলকে সত্যসত্াই ধর্মৃভষ্ট 
কুলাঙ্গার বলিয়া বিশ্বা করিতেন। তাহাদের কাহারো অন্তঃকরণে 
কোনে। প্রকার কৃত্রিমতা ছিল না । তখনকার ইয়ছ্ঁবেঙ্গালের দল সহজ 
আচাবু ভষ্ট হইলেও ও-দেণী স্‌ মাজিতেন না) আর তখনকার কালের 
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অতি বড় গোড়া হিন্দুও সে-কাঁলের একটা স্বকপোলকরিত মৃদ্ধি খাঁড়া 
করিনা তাহার পদতলে গড়াগড়ি যাইতেন না। তখনকার সীচা হিন্দুর! 
কাল ভাড়াইতেন নাএকালের হইয়া সেকালের ভান করিতেন না। 
আর, তখনকার সীচ। কৃতবিদ্ সম্প্রদার দেশ ভাঁড়াইতেন না-_এদেশের 
ইয়া গদেশের ভান করিতেন না) ভাহার সাঙ্গী, ওপক্ষের-_খ্যাতনাম! 
রামগোগান ঘোষ, পারি কৃঝ্ঝবন্দ এবং তীহাদের শ্রেণীভুক্ত আর আর 
মন্ভাস্ত নহোদয়বগ) এপক্ষের_ রাজা রাধাকান্ত দেব, এবং অপেক্ষারৃত 
নির্পপদবীন্ ঠ্আানাচরণ সরকার প্রভৃতি মহোন্যবর্গ। রামগোপাল ঘোৰ 
ইয়৪-বেঙ্গানলিগের সন্গার ছিলেন বলিলেই হর, অথচ তিনি আচারে 
বাবহারে লোক-লৌকি কতা এদেশী যন্দুর হইতে হর তাঁহাই ছিলেন; 
তবে, শাস্ত্রের শাসন তিনি আদবেই গ্রহ করিতেন না । তখনকার ইয়ও- 
বেঙ্গালের। মন শাস্থীর শাদন উল্লঙ্ঘন করিতেন তখন মনকে এই বিষ 
প্রধোধ দিতেন ঘেখ “আমর। জ্ঞানের ফৌজ হইগ্া অভ্ঞানের বিক্ুদ্ধে সংগ্রাম 
করিতেছি!” তেমনি আবার গোঁড়া হিন্দুরা যখন ইয়€বেঙ্গালের বিপক্ষে 
বেঁট করিতেন তখন তাহারা মনকে এই বলিস প্রবোধ দিতেন যে,আমর! 
বশ্ের ধ্বজা উড়াইর। অবর্থ দমন করিতেছি” তখনকার ইন়উবেঙ্গালের! 
গদেশের তত পক্ষপাতী ছিলেন না৷ ঘত ওদেশীর বিজ্ঞানের এবং ওদেশীয় 
কর্মুনৈপুণোর ; ততৈব, তখনকার গোঁড়া হিন্দুরা সেকালের তত পক্ষপাতী 
ছিলেন না ঘত গ্নেকালের শাস্থান্্ঘারী আচার-বাবহারের। কিন্তু এখন 
ধাহারা একবারকার রোগা আরবারকার রোঝ|--জোন্বারের সমস্ত ধাহারা 
ইরওবেঙ্গাল ছিলেন এবং ভাটার সময়ে যাছাক্ সুড়নুড় করিয়া গৌড়ার দলে 
টুকিতেছেন, তষ্থারা তাহাদের দনকে সহজ গড়িয়া-পিউয়া গৌড় করিরা 
ভুলিতে চেষ্টা করিলেও তাহাদের মন কিছুতেই বাগ মানিবে না; কেননা, 
ষেমন চক্ষু বুজিষা কাণা হওয়া! অসস্ভব,তেমনি গোঁড়া হইব মনে করিনা গোঁড়া 
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ইওয়। অসম্ভব। তেমনি আবার ধাহার! ওদেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান. করিয়া 
ওদেশীয়দিগের দলে মিশিতে চেষ্টা করিতেছেন, তীহাদেরও সে চেষ্টা বৃথা- 
চেষ্টা; কেননা, যেমন বরফে গড়াগড়ি দিয়া গৌরাঙ্গ হওয়া অসম্ভব, তেমনি 
ওদেশের বুলি মুখস্থ করিয়া ওদেখী হওয়া অসম্ভব । ূ 
বৈগ্যশান্তরে বলে যে, বুদ্ধ বয়স বাধু-প্রধান। পূর্বে দেখা গিয়াছে যে, 
চিন্তার সঙ্গে বাঁযুর হরিহরাত্মা সন্বন্ধ; প্রসিদ্ধও আছে যে,বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্ত। মগ্ন”) 
একূপ বখন-_তখন বৃদ্ধ ব্যাঙের দল যে, সমূলে চিন্তায় জলাঞ্জলি দিয়৷ সত্য- 
সত্যই কীচিয়্া গোড়ার দলে গিশিবেন-এ তো কোনো শাস্ত্েই বলে না! 
আমার তাই বিশ্বাস বে, ভাটার সময়ে হখন গতি-শীলেরা স্থিতিণীল- 
দিগের শরণাপন্ন হন, তখন তাহারা প্রকাগ্তে যদিচ শ্লেম্সা-গ্রধান এপক্ষ, 
কিন্ক তলে তলে তাহার! বাধু-প্রধান অন্ুভয়পক্ষ। গৌঁড়া'র আর কোনে 
গুণ তাহাদের থাক্‌ বা না থাক্‌, তাহার প্রথম অক্ষরটি তাহাদের খুবই 
আছে-_গৌড়ামির গৌ-টি তাহাদের খুবই আছে। কিন্তু বলিতে কি-_ 
জাত গোড়াদের গণ্ডির ভিতরে তাহাদের সে গৌ+য়ের কোনো জারিজুরিই 
খাটে না-_সেখানে তাহারা কোনো গতিকে উপস্থিত হইলে, তাহাদের গো 
একেবারেই হো হই! গিরা তাহারা নিতান্তই ধোড়া বনিয়া যা'ন। ভিতরে 
ভিতরে ইহারা বায়ু তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই ; তবে কি না-ইহারা 
জো”লো বাহু গ্রীষ্মের দমনার্থে (অর্থাৎ পিত্ত গ্রধান গতিণীলদিগের দমনার্থে) 
ইহারা শ্রেম্সার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন ! বাহারা গোঁড়া হিন্দু তাহার! 
সাসত্যই গৌড়া হিন্দু; কিন্তু ইহার! তাহার দিকৃদিয়াও যাঁন না) ইহাদিগকে 
গোড়া হিন্দু বলিলে ইইাদেরও মান-লাঘব কণা হয়, আর, গড়া হিন্দুদিগেরও 
মান লাঘব করা হয়;-_অনেক-কাল হইতে ইহাদের হিছ্য়ানির বিষ-দাত ভায়া 
গিরাছে, এই জন্ত ইহাদিগকে আমি বলি “ধোঁড়া হিন্দু” | ধোছ়া হিন্দু 
সারম-টা'র সহিত ইতিপূর্বে যেরূপ মাথামাথিভাবের সম্পর্ক পাতা ইঞ়্াছিলেন, 


প্রবন্ধমাল! ১৭৯ 


এক্ষণে তাহ! একেবারেই গাত্র হইতে ঝাড়িয়। ফেলিতে চান) কিন্তু হইলে 
হইবে কি--কম্লি ছোড়তা নেই ! ভানুককে তিনি ছাঁড়িতে চাঃন কিন্ত 
ভালুক তাহাকে ছাড়ে না! ধোঁড়া হিন্দু তো এই-_ধোঁড়া সাহেব আবার 
তাহা অপেক্গা আর-এক-কাটি সরেস! ধোড়া-সাহেব জাত-দাহেবের 
ধামা ধরিয়া চলেন, এবং স্বজাতীয় বৃদ্ধ তেক দেখিলে ফণা ধরিয়া 
গুঠেন) কিন্তু সে ফণার ভিতরে বিষ কোথায়? ধামা ধরা"র সঙ্গে 
ফণা ধরার মিল খায় কই? বাহিরে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়া 
ঘরে বড়মান্ুষি করা--সারদের ঠোকরে মাথা হেট করিয়া বুদ্ধ ভেকের 
উপরে তেজ গ্রকাখ করা__বড় তে৷ আর তেজের লক্ষণ নহে! পর-জাতির 
ভাব-ভঙ্গী চাল্চোল্‌ বসন-পরিচ্ছদ আত্মসাৎ করিবার অর্থ যদি 
কিছু থাকে তবে তাহ। এই যে, “আমাদের স্বজাতি আমাদিগকে যেভাবেই 
দেখুক না কেন তাহাতে আমাদের দুঃখ নাই! তোমরা যদি একবার 
আমাদের পানে কটা কটাক্ষে চাও আর, মেইচুত্রে যদি একবার 
তোমাদের শ্রীদুখ হইতে এইরূপ একটি অর্ধ-্ুট আশ্বাম-বাণী উলিয়া 
উঠেপে হী! এই ঠিক। 0975৫ 89111577917 1,  তাহ। হইলে 
আমাদের মনের সমস্ত জালা যন্ত্রণা সেইদণ্ডেই বরফ-জল হইয়া যাইবে ৮ 
ইহাদের এই সব ভাব-গতি দেখির| অমি অগত্যা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইস়্াছি যে ইহারা পিত্তের দল তত নগ্ঃ_অগ্রির দল তত নগ্ঃ_যত বায়ুর 
দল! কেননা অগ্নির তেজ থাকা চাই-_ইহীাদের তেজ কোথায়? ইহারা 
বুক ফুলাইয়! যতটা তেজের ভান করেন তাহার সিকির-নিকি তেজ যদি 
ইহাদের মনের এক কোণেও থাকিত, তবেঞ্কি এর! পরজাতির পদধুলি 
বঙ্গে লেপন করিবার জন্য এতদূর আগ্রহান্ধিত হইতেন? সত্য-সত্যই যদি 
ইহাদের তেজ থাকিত তবে ইহারা, উপ্টা আরে', এইরূপ বলিতেন-_ 
পক! জন্‌ বৃষ আমাদের দেশকে বার্ধভ চক্ষে দেখে বলিয়া 


১৮০ প্রবন্ধ-মালা 


আমরাও কি আমাণের দেশকে বার্ষভ্ঞ চক্ষে দেখিব? আদনাদের 
পৈতৃক ভূমিকে আমরা মাতৃ-সন্ো'ধন ন! করিন। বাদি সম্বোধন করিব ?” * 
কিন্তু এরূপ পুরুবোচিত তেজ ইহাদের কোথার ? গলাঁমী (০০18) গলার 
বাধিবার সময় এবং টানিয়া-টুনিয়। আঙ্গরাখার (৪ এর ) বুক দুলাইর়া 
তুলিবার সময় ইহাদের যত কিছু তেজ! ইহাদের তেজের সহিত আব 
আর জাতির তেজের প্রভেদ বিলক্ষণই দেখিতে পাওয়া বা) দেখিতে 
গাওয়! যায় যে,অন্যাহ্য জাতির তেজঃ প্রভাবে তাহাদের স্বজাতির মুখ উজ্জল 
হয়, কিন্তু ইহাদের তেজ প্রভাবে শ্বজাতির মাথা হেট হন্স! এ তেজকে 
তেজ বলা, আর, কেঁচোঃকে কেউটে বলা ছুইই সমান! এই জন্য আমি 
বলি যে, ধোডা হিন্দুবাও শ্লেন্সার দল নহে,ধোঁড়া সাহেবেনা9 পিতের 
দল নহে; উভয়েই বাছুর দল_-উভয়েই না এদিক্‌ না গদিকৃ) নাঁ এগক্ষ 
না ওপক্ষ ; উভয় পঙ্গই অন্থুভয্গক্ ! ঠৌছার ঘধে এভেদ কেবল এই 
যে, ধাহার! চক্ষু বুজিয়া কাঁণা হ'ন-কী।চিয়া গোড়ার দলে মিশিয়। গৌড়ানি 
করেন-__ধাহারা একালকে গলা টিপিয়া বধ করির| সেকাদকে তাহার 
স্থলাভিষিক্ত করিতে প্রয়াস পা'ন_ তাহারা শ্রেম্মাড়ুর সর্যাতসেঁতে 





নি মাঙিন দেশীয় লোকেরা [:791ন0কে 0190১0-0000ঘটি বলে, আপনাদের 
দেশকে 1100:0-০৮ বলে ন|; জর্খানের। আপনাদের দেশকে [81)71478 
বলে, )1011077 বলে নাঃ আমর| আমাদের আদিম বাসঙ্থানকে পৈস্ঠক-ভিটা 
বলি, মাতৃক ভিট| বলি ন|। ইহার অবশ্য একটা নিশুট কারণ আঁছে। খে-কারদে 
গৈতৃক-ভিট।কে মাতৃক-ভিটা বলা অনিধি, সেই কারণে পৈতৃক ভূমিকে মতৃতুনি বলা 
অবিধি ; কেন না, তাহাতে ভাবেগতিকে এইরূপ বুঝায় যে, গিভার। বেন কোন কাধের 
ছিলেন না ভাই আমাদের জন্মভমির*বিশেষণ স্থলে ঠাহাদের নামে।লেএ করিতে আমরা 
লজ্জিত! জন্মভূমিকে মাতা বলিয়া সম্বোধন সকলেই করিয়া থাকে ; কিস জন্মভূমিকে 
মাতৃভূমি বলিরা সম্বোধন করিয়া পিতৃপুরুষদিগকে একেবারে নস্তাত করিয়! দেওয়া 
কাশুজানবঙ্চিত হতভাগা বঙ্গদেশের একটি নৃতন কু্টি। 


প্রধন্ধ-মাঁল! ১৮১ 


জোলো।*বারু; আর বাহারা জাত-দাহেবের ধাম! ধরিয়া চলিয়া ভেক-বর্গের 
নিকটে ধোৌঁড়ামি করেন_-এ দেশকে গলাটিপিয়া বধ করিয়া ওদেশকে 
তাহার স্থলাভিষিক্ত করিতে সচেষ্ট হা'ন তাহারা পিত্ান্থুকারী প্রতপ্ত বায়ু। 
এই ছুই প্রকার বায়ুর মধ্যে তুমুল আড়াআড়ি চলিতেছে! ছুই পক্ষই 
অন্ুভয় পক্ষ- ছুই পক্ষই কাজের বা'র। কেনন! মনোরথে তর করিয়া 
একাল হইতে সেকালে উড়িয়া গিয়া সেখান-হইতে একালের উপরে 
মান্ধাতার আদলের আইন জারি করিলে তাহাতেও কোনে! ফল দিতে 
পারে না, আর, এ দেশ হইতে ও দেশে উড়িগ্া গিয়া সেখান হইতে এ 
দেশের উপরে বিলাতি আইন জারি করিলে তাঁহাঁতেও কোনো ফল দ্শিতে 
পারে না; লাভের মধ্যে কেবল ফুয়ে ছুয়ে টক্রাটক্ৰি লাগাইয়া দিয় 
গরম বাধু এবং ঠাপ্তা বাঘুর মধ্যে কুরুক্ষেত্র বাধাইস়! দিয়া-_বঙ্গমাজে গৃহ- 
বিচ্ছেদের ০1০7৩ ডাকিয়া আনা হয়। এইরূপ স্থলেই অন্ুভয়পক্ষ 
বিভেদীপক্ষ হইয়া দাড়ায় । বিতেদীপক্গের প্রাবল্যই বাধুর প্রকোপাবস্থা-_ 
এবং তাহাই সমাজের বায়রোগ | কিন্তু অন্গুভয়-পক্ষের কোটায় বিভেদী- 
পক্ষ যেমন একটি, তেমনি আর দুইটি অবান্তর পক্ষ আছে; কী? না 
উদাসীন-পক্ষ এবং মধাস্থপক্ষ ।  বিভেদী-পক্ষ ঝোড়ো বাঘু-_তাহা এক- 
দিকে শ্রেক্সার নদীতে তুফান উঠায়, আর একদিকে তীরোপান্তবন্তী পিত্তের 
দাবানল প্রজ্জলিত করিয়া তোলে__এইরূপে জলে অনলে বিবাদ বাধাইয়। 
দেয়; জলকে চাগাইর। দেয় অগ্নিকে নির্বাণ করিতে_অগ্রিকে 
উষ্াইয়া দেয় জলকে শোষণ করিতে ! এই গেল বিভেদী-পক্ষ | 

উদাীন পক্ষ কি? নাঁ স্থির বাযু-্তাহ! ভূলোক এবং ছ্যুলৌকের 
মধাস্থলে অবস্থিতি করে। 

মধ্ন্থ পক্ষ কি? না বীর বারু-মলয়-সমীরণ। এ বাযু_রস এবং 
তেজ উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ বাধিয় দিয়। সমাজকে সরস এবং মতেজ করিয়া 


১৮২ প্রবন্থমালা 


তোলে, এইরূপে সমাজে নব-জীবনের সঞ্চার করে) এইটি যখন, হয়, 
তখন তাহারই নাম সামাজিক রোগের আরোগ্য । 

ফল কথা এই যে, যেখানে উৎপত্তি সেইথানেই নিবৃদ্ধি) বাঁতুই রোগের 
জন্মদাতা এবং বাবুই রোগের প্রশামক। শরীরে এমন রোগ নাই যাহ] 
বাঘুর (13০7৮০৬৪ 08)4এর) প্রকোপ হইতে জন্মিতে না পারে) 'ঘার, 
এমনে! রোগ নাই যাঙা বায়ু সমতা-প্রাপ্ত হইলে এরশমিত ন। হয়। 

রোগের মূল এক্ষণে দেখিতে পাওয়া গেল; কি? না বায়ুর একোপ। 
অতঃগর তাহার কবিরাজি চিকিৎসা-গ্রণালী কিন্ধুপ তাহার গ্রত্ি মলো- 
নিবেশ করা যাইতেছে । 

কবিরাজি চিকিৎসা-প্রণালী কিরূপ, তাহা সাটে-বৌটে এক কথার বলিয়া 
দেওয়া যাইতে পারে; তাহা আর কিছু না-উদাসীনপক্ষ ইইত্তে মধাস্- 
পক্ষে অবতীর্ণ হইয়া দুই পক্ষের বিবাদ-ভঞ্তন করির| দে ওয়] | 

প্রথমে, এপক্ষ এবং ওপক্ষ ছুইপক্ষ হইতেই উউর্দে উঠিয়া- উদাসীন 
পক্ষের শূন্তে ভর করিয়া থাকিয়-_ছুই পক্ষের কাহীর কিরূপ ভাল মন্দ 
তাহা স্থির-চিত্তে পর্যবেক্ষণ করিয। দেখা; তাহার পরে, সেট শন্ত-প্রদেশ 
হইতে ছুই বিরোধী পক্ষের মধ্যস্থলে অবতীর্ণ ইইয়। ডয়ের বিরোধ ভর্জন 
করিয়া দেওয়া। 

বিরোধ ভঙ্নের প্রকৃষ্ট উপায় যাহা, তাহা এই ১, প্রথমে বিরেচক 
[ 978515০] উধধি দ্বারা ছুই পক্ষের ছুইরূপ বিভিন্ন জাতীয় দোযাংশ 
মমাজ হইতে বহিষ্কৃত « রিয়া দেওয়া ; তাহার পরে সৌহার্দের প্রলেপ দিয়া 
ছুই পক্ষের ছুইরূপ বিভিন্নজাতীয় গুণাংশ একত্রে জোড়। লাগাইয়। মমাক্ছের 
অঙ্গ প্রত্ঙগ দৃঢ় করা। 

ও-পক্ষের প্রধান দোষ তিনটিস্বেচ্ছাচার শুদ্ধতা এবং স্বদেশের 
রূদানভিজ্ঞতা। 


ওবন্ধ-ম!ল! ১৮৩ 


এ"পক্ষের গরধান দোষ তিনট-_নির্ধিচার গতানুগতিকত [এক কথায়- 
জড়তা, অকর্মণ্য কৌলিক দাস্তিকতা.) আর, উনবিংশ-শতাবদীয় বিজ্ঞান 
এবং শিল্পের রসানভিজ্ঞত! [এক কথায়_ একালের রসানভিজ্ঞতা]) ছুই 
পক্ষের এইরূপ ঢ্ট প্রকার দৌযাংশ সমাজ হইতে অপসারণ করা 
চিকিংসকের কর্তৃব্য। 

তেমনি আবার ওপক্গের প্রধান গুণ তিনটি) গ্রথম, স্বাধীন চিন্তা 
(ইহা কৃভিম ধর্দু শান্ত, গুরুগিরি, এবং ভগ্ডামির বিরোধী )) দ্বিতীয়, 
্বাীন চেষ্টা ( ইহা পরাধীন বৃত্তিতার বিরোধী )_ পরাধীন বৃত্তিত! অর্থাং 
জীবিকার জন্য পরের মুখ চাহিরা থাকা আত্মীয় স্বজনের গলগ্রাহিজ 
ইত্যাদি); তৃতীয়, উনবিংশ শতাবীয় বিজ্ঞান এবং শির্ের রসগ্রাহিতা। 

এ পক্ষের প্রধান গুণ তিনটি) প্রথম, হিতৈষী গু?জনের প্রতি শ্রদ্ধা 
শক্তি) দিতীর স্বজন-প্রিয়তা; তৃতীয়, শ্বদেশীয় সধাচার এবং ভদ্র 
রীতিনীতির রসগ্রাহিতা। 

দুই পঞ্সের এইরূপ তিন তিন প্রকার গুণাংশ সমাজের তিন তিন 
স্থানের তিন তিন শিচ্ছিনন গ্রস্থি। মন্ভাবের গ্রলেপ দিয়। মেই সব স্থানের 
সেই সব বিচ্ছি্ গুহি একত্রে জোড়া লাগাইয়া সমাজের অঙ্গ গ্রত্যঙ্গের 
নূঢ়তা সাধন করা চিকিৎসকের দ্বিতীয় কর্তব্য । 

এইরূপে, প্রথমে বিরেচক উষধি দ্বারা একালের দোষ এবং এদেশের 
দৌষ ছুই মমাজ হইয়ত বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়৷ হউক) তাঁহার পরে 
এদেশের গুণের সহিত একালের গুণ সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হউক্‌) তাহ! 
হইলেই সোণায় সেহাগা হইবে, এবং বঙ্গ সলজের মমস্ত আধিব্যথা নির্ব্যথা 
ভইবে। 


বাবুর গল্দাযা্রা 


হাতে কাজ ন৷ থাকিলে, আদি তো জানি, লোকে গঙ্গাযাত্রা করে 
ছু্না'র একজনকে হয জাঠাকে-_ননন খুড়াকে ; কিন্তু তুমি গ্গাযাতা 
করিবার দোস্র! লোক খুঁজিয়া না পাইয়া বাবু বেচারীটিকে উচ্চপদাননজ্যাঠা 
এবং খুড়া'র মাঝখান হইতে টানিয়া হেচডিয়া ভূতলে নাবাইয়া, ধরিয়া 
বাধিয়া নিমতল! মুখো খাটে চড়াইয়াছ? ভাল! ভাল! 

বলিলাম তো “ভাল! ভাল [৮ দেখি, মনটাকে একবার 
জি্তাস! করিয়া! পাগলা মন চক্ষু ঠারিয়া বলিল,_“উনি কলি'র বীর 
মহারথী! ০. $.], (অর্থাৎ ছি-এছাই ) রহিয়াছে মন্ত এক উপাধি 
উহার শ্পৃহনী মৃগতৃষ্চিকা)-তা ছাড়া 0. ৫. 5. ]. রহিয়াছে-রাজা 
মহারাজা রহিয়াছে, খা" রহিয়াছে।-09711909. রহিযাছে-গবই 
গিন্টিকরা দোনার গয়নার স্তায় অধম-তোযা, অর্থশোধা শীস-বর্জিত খোম। 
_-৪ গুলার একটাকাছকে বর.কট, করুন্‌ দেখি কেমন উনি বীর মহারথী! 
তাতে খুব শ্তায়না! উচ্থার যত চোট, নিরপরাধ 'বাবু' উপাধির উপরে ! 
'বাৰু উপাধির অপরাধ শুধু এই যে, ঢাকাই মল্মলের স্থায় তাহা ডাহা দেশী 
জিনিষ” মন এযাহা বলিভেছে, তাহা নেহাত ফ্যালন! সামগ্রী নহে__ 
তাহার ভিতরে শাম আছে। কিন্তু ওটা গাগলা-মিয়া--ও'র কথা আমি 
বড় একটা ধরি না। এমনও হইতে পারে যে, বাবুর গঙ্গাযাত্রার ছল করিয়া 
বীর মহারধীরা মন্ত একটা রাজনৈতিক খেলা খেলিতেছেন,_মহামন্ত্ 


প্রবন্ধ-মালা ১৮৫ 


বিদ্মার্কের স্ায় মনের অগাধ নিযস্তরে একট! দুরূহ মতলব আঁটিরা তুখোড় 
ওন্তাদী ঢঙের পাকা চাল চালিতেছেন ! তাহ! বদি হর, তবে আমার ঘাট 
হইয়াছে! ঘট-কলসের ভিতরে কি আছে না আছে, তাহা আমি একটু 
মনোনিবেশ করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইতে পারি,কিন্তু এটুনা বা বিশ্ুবিয়ম্‌ 
পর্বতের পেটে কি আছে, তাহার অন্ধি-সন্ধি তলাইয়া! পাওয়া আমার স্তায় 
স্থলদর্শী লোকের কর্ধ নহে। বিশেষতঃ যখন আমি রাজনৈতিক পাক। চালের 
নৃতন নৃতন নমুনার একটার পর আর একটা ক্রমাগত দেখিয়া দেখিয়া এক 
দিকে ছুঃে খেদে এবং আর এক দিকে বিশ্বে কৌতুকে এদনি আষ্টেপৃষট 
জড়াইয়া পড়িয়াছি যে, হাসিব কি কীদিব, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। 
বেশী না__ছুইটা! নমুনা দেখাই; ত'হা হইলেই আদি তীর নুনা দেখাইবার 
নাম করিবামাত্র তুমি কাণে হাত দিয়া বলিবে 
«আর কাজ নাই! 
বদ্‌ কর ভাই”! 


(১) বিলাতী পাক। চালের নমুনা । 


কিয়ৎ বংসর পূর্ব্রে যখন কলিকাতায় ০০7৪75৪৪এর মহা ধূম গড়িয়া 
গিম্লাছিল, তখন তছুপলক্ষে দেশের অনেকগুলি নবা শ্রেণীর বুবকবুন্দ দলে 
লে যুটিয়া বল্পম হস্তে করিয়া ভীষণ রণমন্ত ভাবে মহাবীর সাজিরাছিলেন। 
বেন ইংরাজ রাজপুরুষের! এমনই ছুপ্ধপোস্য বালক যে, পুত্লাবাজির পুতুলের 
বন্দুকের আওয়াজে উচ্চৈস্বরে কীদিয়া উঠিয়! ব্রিটানিরা মায়ের ক্রোড় ছুই 
হস্তে জীকড়িয়া ধরিবেন;-_-এমনিই চেক-ছানি-পড়া বুদ্ধ অবলা যে, 
সোলার সাপকে জ্যান্ত সাপ মনে করিয়া “মা গো” “বাবা গো” বলিয়া 
ভম্ে মুচ্ছ? বাইবেন! এটা হচ্চে কন্গ্রেদ্‌ মহাসভার বঙ্গীর অভিভাবক 
বা অভিনারকদিগের একটা! প্রবীণ গোচের পাকা চাল। 


৫৫ 
র্‌ 
তে 


হাবঙ্গমালা 


(২) দেশী পাঁকা চালের নমুন। | 


কন্সেটট, বিলের মহামারী ব্যাপারের সময় নব্য শিক্ষিত মহার্থীরা 
রাতারাতি এমনি অসামানা কালী-ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে কাঁলীঘাটে 
পুক্তা দিবার ছলে উহাদের মদাস্থিত ই একজন ভজ-বীর ভীড় ঠেলিয়া 
অগ্রমর হইয়া অবলীলাক্রমে হাড়িকাঠে গলা পিয়া দিলেন;-_তাহাদের 
ভক্তির আাতিশব্য-বলে হাড়িকাঠ ফুলের মালা হইয়া তাহাদের কণ্ঠ 
আলিঙ্গন করিবে, এ যেন হইয়া বসিয়া আছে! 'আর, যেন তাহাদের 
হুকুমে লাট্‌ সাহেবের গিঙ্গল-কুন্তল-শোভিত ধব্ধবে শ্বেত মুড সীমলা 
পর্বতের বিনোদভবন হইতে তারযোগে ছুটিয়া৷ আসিয়া মুণ্ডমালিনী দেবীর 
চরণকমল ভান্ুত!গাশতে প্লাবিত করিতে চায় পত্রপাঠ,__না যদি করে ভবে 
বেদ মিথ্যা, পুরাণ মিথ্যা, তন্থ মিগ্য। ! এটা হচ্ছে দেশীয় সর্বরোগ-গোষণী 
ম্জাভার আপিনায়ক বা আঅভিনারকদিগের বড্ড একটা মরেস পাকা 
চাল! 
বাঝু'র গঙ্গাধাত্রা কি ই রকমের একটা রাজনৈতিক পাকা চাল? তা 
যদি হয়, তবে তুমি বোঝো-গেনিয়ে তোমার রাজনৈতিক পাকা চাল__ 
আমাকে দাও অব্যাহতি! কেন না,আঁমার মতন গরীব আদার ব্যাপারীদের 
জাহাজের খবরে প্রয়োজনাভাৰ। তাহা যদি না হয়, অর্থাৎ বাবু'র গঙ্গাযাত্রা 
যদি মস্ত একটা রাজনৈতিক পাকা চাল না হয়, তবে শুধু শুধু নিরপরাধ 
বাবু উপাঁধিটির উপরে অমনতর একটা মায়া-মমতা-বিহীন জল্লাদি কাণ্ড 
করিয়া হস্তকে কলুষিত করিবার,.কী এত তোমার গরজ, পড়িয়াছে, সেইটি 
আমাকে ভাঙ্গিক। বলো ! বাবু শব বোবা” শবের গাঠান্তর তা জানো? 
“ন॥? বলিতেছ কোন, লজ্জায়? ভরি হরি! তবে কি ভাষাতত্ব বিদ্যার ক 
আঙ্ষর তোমার নিকটে গোমাংল ? তবে কি, তোমার স্তায় অত ঝড় এক 


প্রবন্ধ-মালা ১৮৭ 


জন গণিভ-বিগ্ভার 1. ৯. টুড়ামণিকে_বাবা। ও বাবুর মধ্যে শুধু-যে- 
কেবল আকার উকারের প্রভেদ" এই যংসামান্ত সোজা কথাটা”র একটা 
কড়ার্কড় গোচের জ্যামিতিক প্রমাণ চক্ষে অঙ্গুলি দিয়। দেখাইয়া দিতে 
হইবে? মশা মারিতে কামান পাতিতে হইবে? বল যদি কামান পাতিতে, 
তবে “যে আজ্ঞা মহারাজ” বলিয়া অগত্যা আঁমাকে তাহা করিতে হয়) 
কেন না, তাহা আমি না করিলে তুমি মনে করিবে, তোমার কথা হেলন 
করিলাম) আর, কৌতুক-দর্শনোৎসুক সভাসন্বর্ মনে কৰিবেন,_ভয়ে 
পিছাইলাম ; দুইই আমার পক্ষে অনিষ্টজনক | অতএব, নিধিমত-প্রকারে 
কামান পাতিতেছি,_অধধান হোক £_ 


নৃতন জ্যামিতি 


প্রথম অধ্যায় 
প্রথম সিদ্ধান্ত 
প্রতিজ্ঞ! (৫7219860011 )1 
বাপালবাপ 
গ্রমাণ 
মাঁলিনীর এ্রতি বিগ্তার উক্কি। 
বুক বাড়িয়াছে কার সোহাগে । 
কালি দেখাইব বাপা'র আগে ॥--ভারতচন্ । 
অতএব গ্রমাণ হইল মে, বাঁপা -বাঁপ। 
দ্বিতায় সিদ্ধান্ত 
বাপান বাপু 
প্রমাণ 
গৃহিণী মাতা, আদর করিয়া ডাঁকিবার সময় ঘরের ছেলেদিগকে 


১৮৮ প্রবন্ধ-মীলা 


ডাকেন,“বাপধন বাঁছাধন” বলিয়া । আর, গ্রামের ছেলেদিগকে 
( অর্থাৎ চাযাতূসা লৌকদিগকে ) ডাকেন “বাপু বাছা” বলিয়া। তবেই 
হইতেছে যে, 
বাপ-বাছা _বাপুবাছা। 

অতএব বাপ -বাপু****ত ক। 

পূর্বে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, বাপা-বাপ ] গ্রথম দিদ্ধান্ত দেখ ]। 

এক্ষণে গ্রমাণ করা হইল যে, বাপ বাপু [ক দেখ ]। 

অতএব এটা! স্থির যে, বাপা ₹বাপু। 


তৃতীয় সিদ্ধান্ত 


বাবা বাবু 
প্রমাণ 
প্রশ্ন 
বাপা £ বাপু ঃ বাব! £ কী? 
অর্থাৎ, যে প্রকার 780০তে, বা 2.৪৪০,এ, ব1 ঘুক্তিতে বাঁপা শক 
হইতে বাপু শব্দ উৎপন্ন হয়, ঠিক্‌ সেই প্রকার মুক্তিতে বাব! শব হইতে 
কোন্‌ শব্দ উৎপন্ন হয়? 
উত্তর 
বাবু 
অর্থাৎ, 
বাপ £ বাঞ্ু বাবা £ বাবু 
কিন্ত 
বাপা-বাপু [ দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত দেখ ] ইহা হইতেই আসিতেছে যে, 
খাবাবাবু 


প্রবন্ধ মালা ১৮৯ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
পারিভাষিক সংজ্ঞা 
গ্রাথম সংজ্ঞ। 
(৮591৪ 60010197081 1)1000আা হহ তে উদ্ধৃত )1 ০৮89৪, 


86161, [0০71550 নিও [ছা 0098, অতএব 0689৪ শব্ধ 
আর্যা-তাধার শব | 


দ্বিচায় সংজ্ঞা । 
(70153০1্ হইতে উদ্ধৃত ) 
41০0৩, 06 ছি) 01 8 010701195)1১60 (00৮ [8120 0908. 


তবেই হইতেছে বে, বাবু যেমন বাব শাব্দের পাঠান্থর [০০০ তেমনি ৪98 
শের পাঠীন্তর 


প্রথম সিদ্ধান্ত 
গ্রৃতিজ্ঞা (90817019607) 
আর্য ভাবার বহুধাবিচিত্র শাখা-গ্রশাখার পিএ বিএ পরিবর্তন চলে। 
গ্রমাণ। 
[এ 81201--সস্থৃত পিবতি। 
তবেই হইতেছে যে, 
পিব্‌ক বিব্‌ 
*.". পি-বি 
'পশ্ৰ 
পুনশ্চ 
সংস্কৃত গিপাস।- প্রাকৃত পিবাসা। 
সংস্কত কপিল প্রাকৃত কৰিল। 


১৯০ প্রবন্ধ-মালা 


সংস্কৃত কপিথ- প্রাকৃত কবিথ। 
সংস্কৃত পুপক- প্রাকৃত পুবক। 
অতএব গ্রনাণ হইল যে, আধা-ভাষার বন্থধাবিচিত্র শাখা প্রশাখায় 
'পঞ ৰিঞ। পরিবর্তন চলে । 
দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত। 
গ্রৃতিজ্ঞা। 
বাবু, আধ্য-ভাবার শব । 
প্রমাণ। 
আধ্য-ভাষার বহুধাবিচিত্র শাখা প্রশাখায় যেহেতু প স্থানে ব হইতে 
পারে, 
[ বর্তনান অধায়ের গ্রথম সিদ্ধান্ত দেখ ] 
অতএব 
[9117 58০৪ _ বাবা 
পুনশ্চ [908 ১865৮ সংস্কৃত পিতৃ ] 
এই দুয়ের যোগে পা ইতেছি-_9808 ০৪০৮০ বাব! পিতা । 
অতএব, বাবা শব্দ ].88:, পাপা শব্দের দেশী মূর্তি 
কিন্তু 980৪ শব্দ আর্ধা-ভাষার শব্দ [ বর্তমান অধ্যায়ের গ্রথম সংজ্ঞা 
দেখ ] ইহা হইতেই আসিতেছে যে, বাবাশবব আম্য-ভাষার শব । 


তৃতীয় সিদ্ধান্ত । 
বাবা বা-বাবুর হ্টার় পিভৃবাচক শব্দ আরধ্যজাতির বনুধাবিচিত্র শাখা- 


প্রশাখার অন্তর্গত বিশিষ্ট শ্রেণীর মান্ত-গন্ভ লোক্দিগের, সাধারণ শ্রেণীর 
ভদ্রলোকদিগের এবং পুজার সাধু সন্ধযাসীদিগের সম্মানস্থচক উপাঁধি। 


প্রবন্ধমাল। ১৭১ 


গ্রমাণ। 

১1 ঠাল 019 বাবা 

২1,974 118-5810 5175840০999 রুটার বিতরণ-কর্তী_ 
ন্নদাতা পিতা-বাবা। 

৩। ফরাসী [0০789003919 »বাবা 

৪। ইটালীয় 3০8780- 3673০ গুরুজনশরেষ্ঠ - বাবা 

৫ দেশী লোকের নিকটে 

পজ্য শ্রেণীর সাধুসন্ন্যাসী বাবাজী । মঠধারী মোহন্ত-বাব! 

৬1 80191 0৪%0০011০ রাজ্যে [02:9এর মোহন্ত _ 9০০০ - 9898 
[ বর্তমান অধ্যায়ের দ্বিতীয় সংগ্ঞা দেখ 1 বাবা [ বর্তমান অধ্যায়ের প্রথম 
সিদ্ধান্ত দেখ ] 

অতন্রব প্রমান হইল যে, বাবা-বা'বাধু'র ন্যায় পিতৃবাচক শব্দ 
আর্ধাজাতির বহুধাবিচিত্র শাখাপ্রশীথার অন্তর্গত বিশিষ্ট শ্রেণীর মান্ত-গন্ত 
লোকদিগের, সাধারণ শ্রেণীর ভদ্রলোকদিগের, এবং পূজার সাধু মন্নযাসী- 
দিগের সম্মানস্থচক উপাপি। ইতি জ্যামিতি সমাপ্ু। 

বাবু এবং শ্রীযুতের কাহার কি মূলা, তাহা যাচাই করিয়া দেখা বা'ক। 

১। ভ্ীধুত-বোল্‌ পণ্ডিতদিগের কাছে শুনিয়া শেখা সংস্কৃত গৎ। 
বাবা,বুলি অমতং বালভাষিতং অর্থাৎ বালকের মুখের অমৃত ভাষা। 

২। শ্রীযুত' উপাধি জম্কালো রডের পোষাগী উপাধি। “বাবু” উপাধি 
সহজ-শোভন আটপৌরে উপাধি 1.৮ 

৩। শ্তরিধৃত উপাধি উরথর্যা-বাঞ্জক। বাঁবা-উপাধি মাধুর্য-ব্যঞ্নক। 

৪। ইন্গভূমিতে 4£১78০-বা-আঙ্গালী বাবুকে (কি না৷ কে) 
আবশ্যক মতে 7 ৫৩৪৮ বিশেষণের মাধুর্-রসে গলাইয়া ঘরের লোক 
করিয়। লওয়া হয়। 


১১৯২ প্রবন্ধ-মালা 


ব্গভুমিতে বাঙ্গালী বাবুকে শ্রীযূত বিশেষণের শবর্যমহিমায় ফাঁপাইয়! 
কুলির মজুলীসী লৌক করিয়া দাড় করানে। হয়। ইঙ্গ এবং বন্গের মধো 
এইরূপ এপিট-ওপিটের গ্রভেদ-মাত্র। 

৫1 শ্রীদুত-উপাধি লৌকিকতা-বাজারের গ্যাথন্সই সামগ্রী। বাবা 
উপাধি হৃদর-খনির মন্খ-বাস। সামগ্রী 

৬। জাঁক-জমক-ভক্ত অরসিক লোকদিগের কাছে শ্রীযুত উপাধির 
মূলা বেশী। 

স্রদিক জইরী লোকপিগের কাছে বাবুউপাধির মূল্য বেশী। 

বাচাই কার্ধা তো একপ্রকার করিয়া চুকিলাম। কিন্তু যাচাই করা 
সামগ্রী মূল্য দিয়া লইবে যে কে, তাহা তো দেখিতে পাই না; তাহা 
দেখিতে না পাইবারই কথ।__যেহেতু বাঙ্গালীর আর এক নাম কাঙ্গালী। 

34075 উপাধির মূলা নিরূপণ । 

আমাদের দেশে ছুভিক্ষ এবং নহামারীর পরাক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
বাঙ্গালী_ইংরাজি-আন? ব্যাধির প্রকোপ বুদ্ধি না পাইয়া বরং ক্রমশই বে কম 
গড়িরা আদিতেছে, এটা আমাদের দেশের একটা শুভ লক্ষণ তাহাতে আর 
দনেহ নাই। বঙ্গের এই সৃষ্টিছাড়া নূতন সৃষ্টি অষ্্রিয়! দেশর ডোডো 
পক্ষীর পদানুরণ করিরা অতীতের ছঃস্বগর হইয়া চুকিলেই দেশের হাড়ে 
ৰাতাস লাগে। বাঙ্গালী-ইংরাজ, সংক্ষেপে ব্যাউব্রাজ, এক প্রকার উভচর 
জীব; ইংরাজীতে যাহাকে বলে ভা001০8৪ 05৪ 21 ইহারা 
চৌরঙ্গীর অন্তঃপাতী আঁদাড়ে-পাদাড়ে দু'স্তিয়া থাকিয়া ঘুমের ঘোরে মনে 
করেন-স্বর্গে আছি ”, কিছ সে যেন্বর্গ তাহা এক প্রকার ত্রিশস্কু'র 
স্বর্গ -_না দেশী, না বিলাতি। ব্যাংরাজের আর এক নাম--বাঙ্গালী- 
সাহেব । বাঙ্গালী-সাহেৰ 'একপ্রকার কাঙ্গালী-দাহেব, বে হেতু তিনি 
সাহ্বব্বের ঝাঙ্গাল। এই উভচর সাহেবেরা এক দিকে যেমন বাঙলা 


প্রধন্ধমাল! ১৯৩ 


বাবুস্টপাদির প্রতি খড়গহস্ত-আর এক দিকে তেমনি 4১788 বাবু 
উপাধির ক্যাউল| | 4১818 বাবু, কিনা 4৯৫:819 বাবা,_কি না 31:9, 
সংক্ষেপে 31 কিন্তু 3: উপাধি বিনামূল্যে পাওয়া যাইতে পারে না ; 
তাহা পাইতে হইলে গুণগরীয়ান্‌ 70181: হওয়া ঢাই। 8৭5 উপাধি 
কিন্তু অমনি পাওয়া বার, হাত মেলিবাদাত্রেই__তাহাতে পয়সা লাগে না। 
বাহাই হোঃক, 544: কম্লোক ন'ন্_তিনি হচ্ছেন 178এর 815910- 
2৪1 কি না ঢাল-বরদার [399৮৪ 80710108109] 10106079 
দেখ]। উভচর ব্যাংরাজ-সাহেবেরা বাঙ্গলা বাবুকে অত্যান্ত দ্বণাচক্ষে 
দেখেন ;১-ত| দেখুন, তাহাতে থেদ নাই। থেদের বিষয় শুধু এই যে, 
তাহাদের ব্যাংরাজি শান্ধ কাছকে 2১৪০ 9০৮৬ হইতে তো মানা করে 
না! ঠা হইতে তো মান! করে না! তাহা তাহারা না হন কেন? 
কিন্তু তাও বলি, ক্যাউজা| সাহেবের| বে 2১:85 বাবু হইবেন__তাহার 
মতন তাহাদের যোগ্যতা! থাকিলে তবে তো তাহা হইবেন? যোগ্যতার 
মধ্যে তাহাদের ভিক্ষার কাছুনিগীত-_কেধল কতকগুল! কেতাদ্রস্ত ইংরাজি 
চাল্‌-চোল্‌, হাত-নাড়! এবং ঘাড়নাড়া'র ৪, ব্যাঙ্রাজি ক্যা কৌ! ভাষা, 
এই সকল ছাইভন্মে আপাদমস্তক ভরা । এক্ূপ ধাহাদ্রের ভিতর ভু, 
তাহার! £১7৪০ বাবু উপাধি'র প্রতি অর্থাৎ ৪ উপাধির প্রতি হাত 
বাড়াইবেন কোন্‌ সাহসে? কাঁজেই তীহারা 4১০৪০ বাবুর ( অর্থাৎ 
7181এর ) ঢালবর্দার সাজিয়া, 30415 সাজিয়া, ছুপের সাধ ঘোলে 
ম্টা'ন, আর, তাহাতেই তাহারা আকাশের চাদ হাত বাড়াইয়া পা'ন। 
আমার সাধ্যানুযারী এইরূপ অব্য্থসন্মান-গতিকের শ্রেণীবদ্ধ কামান 
পাতা দেখিয়া! পশু-পীড়ন (০8০1 1০ ৪1%01815 ) নিবারণী সভাঃর সভ্য- 
শরেণী-ভূক্ত আমার একটি পুরাতন বন্ধু হাদিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন, 
“্মশা-বেচারীদিগের উপর কেন এ দৌরাত্য ?” ইহার উত্তরে আমি 


১৯৪ প্রবন্থমাল। 


তাহাকে বলিলাম, “ভাইরে! চার পাঁচ দিন পূর্বে আমার যদি তুমি 
দুর্দশা দেখিতে, তৰে আমাকে ওরূপ কথা বলিতে না) উপ্টা বরং 
ন্তন্কারী খুদে রাক্ষসদিগকে হাত জোড় করিয়া বলিতে, “মমূ্য বেচারীর 
উপরে কেন এ দৌরাআ্য ?” দুঃখের কথাটি তবে তোমায় আজ 
ব্যক্ত করিয়া বলি £_ 

অল্পদিন হইল, আমার নামীয় একখানি পত্রের শিরোনামায় দেখিলাম, 
ইংরাজী অক্ষরে লিখিত “3:50: অমুক”। তাহার অনভিপূর্বে এরূপ 
আর একখানি পত্রের শিরোনাম দেখিরাছিলাম, “অমৃক [381৮1 
আমার চিরুকেলে স্থদেশী নামের উপান্তে বিদেশী লেছুড় লক্বমান দেখিয়! 
আমার বুক ধড়াম্‌ করিয়! উঠিল। ভাবিলাম, “কি সর্বনাশ! না জানি 
আমি আজ কাহার মুখ দেখিয়া প্রত্যুষে শঘা। হইতে গাত্োথান 
করিয়াছিলাম 1” ইংরাজী অক্ষরে 876০) দেখিয়া আমার মনে আর কিছু 
হইল না-কেবল ঈবৎ হাসোর উদ্রেক হইল। ভাবিলাম, উভচর 
ব্যাংরাজ সাহেবেরা “বাবুর প্রতি কেন যে থঙহস্ত, তাহার অর্থ আমি 
বুঝিতে পারি । তীহাদের ব্যাংরাজি শান্ত বাবু শব নিগারেরই পাঠীস্তর, 
এবং এম লেছুড় 8০:41৩0,এর অপরিহার্য গশ্চিমান্গ | কিন্ত 
স্বদেশীয় বাবু উপাধি কি দৌষে যে স্বগেশী ভাগ্ডারীদিগের কোগদৃষ্টিতে 
পড়িল, তাহা আমি বুঝিতে গরাভব মানিলাম। আমাদের দেশের 
আবালবৃদ্ধবনিত৷ সকলেই কি ব্যাংরাজি সং ঢং রং মন্ত্রে দীক্ষিত? 

মন্ত এক জন নামজাদা ব্যাংরাজ আমাকে একবার নাক মুখ শিুকিয়া 
বলিগাছিলেন যে, "বাবুউগাধিটাকে আমি ছটক্ষে দেখিতে পারি না!” 
আমি বলিলাম, “অপরাধ |” তিনি বলিলেন যে, “আফিসের সাহেবেরা যখন 
অধীন কেরাণীদিগকে “ব্যাঝু” প্বযাঝু” বলিয়া সম্বোধন করে, তখন তাহাদের 
ই্নপ আহ্বানধ্বনি আমার কর্ণে শুল বিন্ধ করে।” চমৎকার 1,০৮৩! 


প্রবন্ধ-মাল! ১৯৫ 


যাহাই হো'ক-তিনি নকলসাহেব বৈত না! তাঁহার গুরুবংশীয় আসল 
সাহেবদিগের 7,০8০ আর-এক-রূপ। ইংরাজি আফিদ অঞ্চলে বাঙ্গালী 
কেরাণীরা যেমন ব্যাবু-নানে বিখ্যাত, ফরাসী দেশের হোটেল্‌ অঞ্চলে তেমনি 
যে-সে-শ্রেণীর ইংরাজ "[/0107” নামে বিখ্যাত । ইংরাজী ].০:0 সাহেবের 
দদি ব্যাংরাজি মন্ত্রে দীক্ষিভ হইতেন, ভবে নিশ্চয়ই তাহার! বলিতেন, 
পুণাণ উপাধিটা অতি জঘন্ ! বাজ্যনতদ্ধ ০০7006719] লোকেরা 
1110৭ 2107৭” বলিয়া মন্োধন করে কাহাদিগকে তাহা বলিব 
শুনিবে? যত যেখানকার ভবঘুরে ইংরাজ-_বাহাদের বাড়ী নাই, ঘর নাই, 
বাপমা'র ঠিকানা নাই _বিটানিয়া মাতা'র সেই সকল হতভাগা কুলাঙ্গার- 
দিকে! আজ হইতে আমি কদধ্য [০74 উপাধিটাকে টেম্সের জলে 
বিসক্ন দিয়া 1007550৮ উপাধি পরিগ্রহ করিলাম ।” কিন্তু ইংরাজ 
মাহেবের। তে আর ব্যাংরাজ সাহ্বেদিগের চেলা নহেন! উল্টা আরো 
ঠাভার। মনে মনে চাস্য করিয়া বলেন এই ষে, “ইংরাজী ঝুলি কপৃচাইতে 
গিয়। চ০৮০৭তাএর! যে কোনে। ইংরাজিশব যেরূপ ভঙ্গিতেই উচ্চারণ 
করুক্‌ না কেন, আর তাঁভ। যে-কোন ও অর্থেই ব্যবহার করুক্‌ না কেন__ 
তাহাদের মুখে তাহা শোত| পায়।” আরো বলেন এই যে, “আমাদের 
দেশের লোক যথন কোনও ফরাসী গৃহস্থের বাড়ীতে ফরাসী ভাষায় 
গুহপতির সহিত মিষ্টালাগ করে, তখন ফরাসী চাকর চাক্রাণীর! কপাটের 
আড়ালে দাড়াইয়। বেজায় রকমের হান্ত বিদ্রুপ করে, ইহা আমি স্বচক্ষে 
দেখিয়াছি! তাহাদের হস্ত বিদ্রপ ঞথাড়াই কেয়ার করি!” ব্যাঙ্রাজ 
মাহ্বদিগের এ' বোধ নাই যে, কোনো এক্ধ জন গোরাখালাসী-_যাহার 
কাণজ্ঞান এয়ি কম যে,দে নারিকেলের ছোব্ড়া”কে শীস মনে করিয়া দাত 
দিয়! ছিড়িয়। ছিড়িয়। তক্গণ করিতে নুরু করে, সে-মানুষ নারিকেল 
দলকে ভিক্ত ব্িবে না তো আর কি বলিবে? কিন্ত তা বনিষ্না দিশী 


১৪৬ প্রবন্ধ-মালা 


লোকে নারিকেল ফলকে হেম়জ্ঞান করিবে কেন? যাহারা বাবুশবের না 
জানে মর্ধ্যাদা-_নাজানে উচ্চারণ, তাহারা আফিসের কেরাণীদ্দিগকে “ব্যাবু” 
বলিবে না! তে। আর কি খলিবে? আমরা ইংরাজকে বলি রাঃ) ইংরাজের! 
আমাদিগকে বলে “বাবু”, অর্থাৎ বাঙ্গালি গর, ইহাতে দৌষ-টাই বা 
কি-তাহা তো 'আমি বুঝিতে পারি না। 

ব্যাংরাজি [০8০ এর এই তো! শ্রী-ব্যাংরাজি 8%1০5এর শ্রী আবার 
তাহা চাহিতেও আর এক কাটি সরেস। 


ব্যাংরাজি 201৪এর নমুনা ! 


বাবুগিরি, বিলামিতা'র আর এক নাম। 

অতএব বাবুকে গঙ্গীযাত্রা করা দেশহিতৈষী লোকের কর্তবা ! 

উত্তম 860০৪, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহাঁদের হাতে কাজ 
নাই, তাহারা ধী নূতন 84০৪এর দোহাই দিয়া স্বচ্ছন্দ বলিতে পারে যে 


জ্যাঠামি ইচড়েপকতা"র আর এক নাম। 

অতএব জ্যাঠাকে গঙ্গাযাত্রা করা ভাইপোদের কর্তব্য । 

গঙ্গাধাত্রা-করুনে ওয়ালাঁদের জানা উচিত যে, যাহারা জ্যাঠামি করে 
( অর্থাৎ জাঠার অভিনয় করে, বা সঙ সাজে) তাহারাও জ্যাঠা; আর, 
ঘিনি বাপের ভাই, তিনিও জ্যাঠা; নকল-জ্যাঠা'র দোষে আসল-জ্যাঠা”কে 
হাতিপা বাঁধিয়া জলে ভাঁসইয়া দিতে কোনও ধর্মশাস্্ই বলে না। ভেমনি, 
বাঁহার৷ বাবুগিরি করেন, (অর্থাৎ বাবুবু অভিনয় করেন, বা সঙ, সাজেন ) 
তাহারাও বাবু; আর, ধাহারা দেশের পিতৃস্থানীয় উচ্চশ্রেণীর মন্ত্রান্ত লোক, 
বা মধ্যম শ্রেণীর ভদ্রলোক, তীাহারাও বাবু; ও-বাবু'র দোষে এ-বাবুকে 
গঞ্গাধাত্রা করিতে হইবে, এরূপ ধর্নীতি বেদেও নাই, কোরাণেও 
নাই। 


প্রবন্ধ-মাল ১৯৭ 


যুক্তির বদলে গায়ের জোর 


গায়ের জোর বলে কাহাকে ? যে মহাবীর না-মাঁনেন বেদ, না-মানেন 
কোরাণ, আর, ইংরাজিতে যাহাকে বলে 4711৩ ০: £988০7 তাহার 
নাধারেন ধার--ধাহার আপনার কথাই পাঁচ কাহন, তাহারই নান 
গায়ের জোর । গায়ের জোর বলে এই যে, “বাবু” উপাধি মুসলমান 
দ্রিগের প্রসার্দি উপহার। বাবা পারনীক ভাষার শব্দ, তাহা না জানে 
কে? আপামর সাধারণ সবাই তাহা জানে )--অতএব এ কথা মুখে 
উচ্চারণ করিও না যে, বাব! শব দেশী শব্দ” 

যুক্তি বলে এই বে, বাবা বা 6৪০৪-ধাচা'র পিতৃবাচক শব্দ যখন 
সাধারণতঃ সকল আর্ধ্যভাষাতেই আছে, তখন তাহা! পারশীক ভাষাতেও 
থাঁকিবারই কথা কিন্তু তাহাতে একপ প্রমাণ হয় না, দেশী বাঁব। শব্দ 
পারসীক বাবা শব হইতে ধার করিয়া পাওয়া । 19০০: ইংরাজি শব্দ, 
আর, ছওর (সংক্ষেপে দের) বাঙ্গালা শব্ধ; কিন্তু তাহাতে এপ প্রমাণ 
হয়ন! যে, বাঙ্গাল! দোর্‌ নকল'৫০০, ইংরাজি ৫০০ই আল দৌর্‌। 
তেমনি, 9:০7 শব্দ ইংরাজি শব, আর ব্রাদার শব পারসী শব; 
তাহাতেও এরপ প্রমাণ হয় না থে, ইংরাজি 9:০01৪-শব নকল-ব্রাদার, 
পারসীক ব্রাদার শবই আসল 77০৫5: 1 / লাটিন্‌ শব্দ, আর, তু 
(বাউলা তুই) হিনুস্থানী শব ; তাহাতেও এরপ প্রমাণ হয় না যে, দেশী 
তু নকল-, [9 0 আসল তু তা ছাড়া আরেকটি কথা এই যে, 
ইংরাজের! যেমন ফরানীদ্দিগকেই 1/৩089৬: বলে, তা বই আপনাদের 
দেশের লোককে 1090894: বলে না ১ মুললমানের! তেমনি সন্তান্ত হিন্দু- 
দিগকেই “বাবু সাহেব” বলে, আপনাদের জাতভাইদিগের কাছণ্কে প্বাবু 
সাহেব* বলে না। আবার ইংরাজের| 37:14) সাহেবকে যেমন বলে 1. 
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3৮10, বৌম্জা মহাশয়কে তেমনি বলে [য, 7০৪০) তখৈব,মুমলমানেরা 
যেমন আপনাদের অন্্রান্ত শ্রেণীর জাতভাইদিগকে মিঞা-সাহেব বলিয়া 
সম্বোধন করে, তেমনি মনত্ান্ত শ্রেণীর হিন্দুলোকদিগের সহিত মিষ্টালাগ 
করিবার সময় সাহেবের সঙ্গে “বাবু জুড়িয়া দিয়া তাহাদিগকে বাঁবু সাহেব 
বলিয়া সম্বোধন করে। এইবপ দেখা যাইতেছে যে, সব দেশেই করা 
হয় 


(১ ছুয়ের এক £__ 


হয় আপনাদের দেশের প্রচলিত উপাধি অন্য দেশীয় নামের স্বন্ধে চাপাইয়া 
দেওয়া হয়-_যেমন *২07,৮ 7০৪৩, বাবু “সাহেব” ) নয় দেশী নামের গাত্রে 
দেশী উপাধি জুড়িয়া৷ দেওয়! হয় যেমন ৭)/:/81৩07 [২5:84 “বাবু” 
সাহেব। এই গেল ছুয়ের এক | ছুয়ের বার কি-_তাহাও বলি ;-- 


(২) ছুয়ের বা'র। 


যাহা আপনাদের দেশেরও প্রচলিত উপাধি নহে; আর যে দেশের 
লোকের নাম উচ্চারণ করা হইতেছে সে দেশেরও প্রচলিত উপাধি নহে; : 
এইরূপ ছুয়ের বা'র গোচের উপাধি দেশী নামের স্বদ্ধে চাপাইয়া৷ দেওয়া'র 
রীতি সদাগর! পৃথিবীর কোনো স্থানেই আজ পর্যন্ত দেখা যায় নাই। 
বাবু উপাধি মুসলমানদের স্বদেশীয় উপাধি নহে, তা তো জানই ) আর তুমি 
বলিতেছ যে, তাহা কোনো কালেই আমাদের দেশেরও£স্বদেশীয় উপাধি 
ছিল না) তবে কি বাবু উপাধি ছুয়ের বা'র? তবে কি বাবু উপাধি-_ 
কোথাও কিছু নাই ছুড়,ৎ করিয়া আকাশ হইতে গড়িয়াছে? এরূপ 
একটা ্থষটিছাড়া। * সিদ্ধান্ত বেদেও জেখে না--কোরাণেও লেখে না। 
অবস্ঠই, বাবু উপাধি কোনে| না কোনো আকারে দেশের মধ্যে প্রচলিত, 


প্রবন্ধ-মাল। ১৯৯ 


ছিল_ত্ী। নহিলে দেশী নামের স্বন্ধে বাবু শব্দ চাপাইয়া দিবার কোনে! 
গ্রয়োজনই হইত না। 
এক যাত্রায় পৃথক ফল। 

সকল 'অর্ম'ভ:52ই পিতৃবাচক শবের স্তায় মাতৃবাচক শবষও জোড়া! 

জোড়া । তাহার নমুনা £-- 
101 
মাতৃ ম৷ 

এরূপ স্থগে, যদি দেশী আধ্যভাষায় বাঁবা শের স্থান খালি থাকে তবে 
একযাত্রায় পৃথক ফল অনিবার্য 1 এইরূপ সার্বদৈশিক প্রচলিত প্রথার 
বিরুদ্ধে, “এক যাত্রার পৃথক ফল” দেব ঘাড় পাতিয়া লইয়া, গায়ের 
জোরে আপনার কথাকেই পাঁচকাহন করিতে হইবে-_এ সর্বনেশে পণ! 

কৈফিয়ত তলব । 

তুমি চাও জানিতে যে, বাবার বালে বাবু হইল কেন? বাব! 
বাবাই থাকিল না কেন? ইহার উত্তরে আমি বলি এই ৫ষ. দেশী শবের 
সময়োচিত ভাঙন-গড়ন এমন কোনো নুতন কার্ধয নহে যে, তাহার জন্ত 
সেকালের মহজ প্রকৃতি ভাঙন-গড়ন-কর্তাদিগকে একালের অর্ধশিক্ষিত 
বি্যাবৃহস্গতিদিগের নিকটে কড়াক্ড় কৈকিয়ত দিতে হইবে-_রীতিমত 
কারণ দর্শাইতে হইবে। দেশীয় শব্দের দেশোচিত এবং কালোচিত ভাঙুন- 
গড়নও নৃতন নহেঠআর, তাহার কারণও নৃতন নহে-_কারণ জিজ্ঞাসাই 
নৃতন; কারণ-জিজ্ঞান্ু ব্যক্তি কোন্‌ দ্রিন হয় তো বলিবেন যে, 
লোকে রীধা-চাউলকে রীধা-চাউল না বনিয়৷ রীধাভাত বলে কেন! 
কারণ-জিজ্ঞান্ ব্যক্তি যদি তাহার চক্ষু হইতে সন্ধীর্ঘতার ঠুলি খুলিয়া 
ফ্যালেন, তাহা হইলেই স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন যে, যে কারণে ইংলগ দেশে 
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1185৩ শবের জায়গার 718৩ (অর্থাৎ 1. ) শবের চলন হইয়াছে; 
3 শবের জায়গার ৫ শবের চলন হইক্জাছে ) সারা ইউরোপ আমেরি- 
কায় 79০৪ শবের জায়গার ০০০৩ শব্দের চলন হইয়াছে) সেই কারণেই 
আমাদের দেশে বাবা-শবে'র জায়গায় বাবু শব্বের চলন হইয়াছে-_দেস্রা 
কোনো কারণে নহে। তুমি কিন্তু ওরূপ একটা সাধারণ কারণে সন্থষ্ট নই, 
তুমি চাও বিশেষ কারণ জানিতে । তুমি চাও জানিতে_-বাঁবা শকের 
আকারের জায়গায় আর-কিছু না! হইয়া ( ইকার বাঁ একার বা ওকার মা 
হইয়!) উকার হইল কেন? তোম!কে জিজ্ঞামা করি--পাঁচালী-কর্তী 
দাশরথি রায়কে তুমি দাশি রা বা দাশো রায় না বলিয়া দাণ্ড রায় বলো কেন? 
ক্ষেত্র বাবুকে ক্ষেতি বাবু ব! ক্ষেতো বাবু বা ক্ষেতে বাঁবু না বলিয় ক্ষেত বাবু 
বলো কেন? দাশরথি রায়কে তুগি বদি আদর করিয়া দাণ্ড বাদ” বলিতে 
গারো, তবে দেশের বাঁবাস্থানীয় লোকদিগ:ক লোকে আদর করিয়া বাবু 
বলিতে ন| পারিবে কেন? কৈদিঃত তলব তে আর তোমার একচেটে 
পণ্য সামগ্রী নহে--কৈফিয়ত তলবে অপর লোকেরও অধিকার আছে। 
তবে তুমি এ কথ। বলিতে পারে! যে, আজিকের বাজারে দিশী আদরের 
পদসার নাই মূলে ; আজিকের কালে দেশীয় উচ্চপদও তুচ্ছ সামগ্ডী, আর, 
বিদ্শীয় মস্মস্কারী পদ (যাহা নামে ধবজবন্ধান্কুশ চিহৃধারী না হইলেও 
কাজে-ধবজও বটে, বজুও বটে, অস্কুশও বটে) তাহাই সেরা পুজার 
সামগ্রী। শক্ত কাল গড়িয়াছে! আজিকের কালের রাজা-রাজ্ড়াদিগের 
রাজসংসারে দিশী রাণী অপেক্ষা বিদে্ী চাকরাণীর মর্ধাদা-মাহাত্ময শতগুণ 
বেশী; বঙ্গের রঙ্গতৃণিতে দের্শের বাবাদিগের বাবু উপাধি অপেক্ষা বিদেশের 
বাবাদিগের 2উপাধির মর্্যাদা-মাহাত্ম্য শতগুণ বেশী। তবে, প্রীযুতের কথ। 
বত! ্রীযূত বেখাস সংস্কৃত বুলি! সারা ইউরোপ-আমেরিকায় বেদ বেদান্ত 
স্থৃতি পুরাণের পতিত ভূমির চাম আরম্ত হইয়াছে কেমন প্রবল উদ্ধামে, তাহা 


প্রবন্থ-মলা ২০১ 


কি দেখিতৈছ না? অর্দশতাবদী পূর্বে এদেশের নবা শিক্ষিতেরা সংস্কৃত 
বিগ্তাকে ছট্‌ করিয় উড়াইয়া দিতেন তাহা ও তে! জানি--তথনকার কালে 
তাহা শোত| পাইয়াছিল; কেন না তখনকার কালে মোক্ষমূলার ভট্টরের 
নবাবিষ্কৃত “আর্ধ”-_সবে মাত্র উড়িতে শিখিতেছে তাই তাহা মৃছ্ভাবের 
চি চি-কারী আর্য ছিল,--তখন আধ্যের ডানায় সমুচিত বলাধান হয় নাই। 
কিন্তু এখন কি আর সংস্কৃতকে হুট কর! সাজে? এই যুগবিপর্যায়ের উপ- 
ক্রমে গৌরাঙ্গ-বরাহ-অবতারেরা বেদোদ্ধার কার্ষ্য যেরূপ উঠিয়া-পড়িয়া 
লাগিয়াছেন, তাহাতে এখনকার কালে সংস্কৃতকে হুট করিতে গেলে 
হুট্‌করেনওয়াল! নিজেই হুট্‌ হইয়। যা'ন। ভাগো সংস্কৃত ভাষা ইউরোপ 
আমেরিকার আসান নজরে পড়িয়াছে--তাই রক্ষে। তা নহিলে শিখাধারী 
শ্রীযৃত উপাধিটি বাবুউপাধির শনিবারের দোদর হইতে বাকি থাকিত না 
তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে । ফলে, গঙ্গাযাত্রার অধিনায়কেরা যে, 
কোন্‌ মহাজনের নিকট হইতে চক্ষের চঙ্গমা! এবং হাতপায়ের বল ধার 
করিয়া আনিয়! কাজ চালাইতেছেন তাহা কাহারো! জানিতে বাকি নাই; 
আর এব্প কৃত্রিমধরণের কাজ যে, বেশী দিন চলিতে পারিবার মতো 
কাজ নহে, তাহারও কতক কতক আন্ভাম লোকমমাজে অন্ধে অন্নে দেখা 
দিতেছে এবং ক্রমে আরে! অধিকাধিক পরিমাণে দেখা দিতে থাকিবে । 
উচ্চ আদালতের বিচ।র নিষ্পত্তি। 

সকল দেশের লোকেরাই উপরের শ্রেণীর লোকদিগকে যেমন বাপ মা 
মন্তাষণ করিয়! থকে, বঙ্গদেশের লোকেরাও এযাবৎকাল পরাস্ত তাহাই 
করিয়া আসিতেছে। মে হেতু, সকণ খেই যেমন গৃহের ছাচে কুল 
গঠিত, কুলের ছণাচে সমাজ গঠিত, সমাজের ছচে কাজা গঠিত, আর, সেই 
কারণে, রাজোর বাপ মা প্রধানত্বঃ রাজা, তাহার নীচে রাজপুরুষ, তাহার 
নীচে উচ্চ শ্রেণীর মান্য গণ্য লোক, তাহার নীচে মধ্যম শ্রেনীর 


২০২ প্রবন্ধ-মাল। 


ভদ্রলোক; তদ্বাতীত, নিয়ঞ্রেণৌর লোকেরা ছেলেপিলের দল; 
বঙ্গদেশেও অবিকল সেইরূপ। এই সহজ সতাটি বিশ্বৃত হইয়া! নিষ্ন 
আদালতের বিচারপতি জোরজবরদস্তি করিয়। নিরপরাধ বাবুর প্রতি 
নির্বাসন দণ্ডের এই যে বিধান জারি করিয়াছেন, ইঠাতে প্রমাণ হইতেছে 
যে তিনি বিচারপতিপদের নিতান্তই অনুপযুক্ত । অতএব, হুকুম হইল,__ 
বাবুকে বেকম্থুর খালাস দেওয়া! যায়। 


সমাপ্ত 


